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মি'রাজ: জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার এক প্রেরণা 
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নওল হাতের কলম [] ৪২ | আল-জামিয়ার রাত-দিন [॥ ৪৭। 


অবৈধ ১২ লাখ বিদেশি 
জড়াচ্ছে ভয়ঙ্কর অপরাধে! 


উদ্বেগজনকহারে হারে বাংলাদেশে বাড়ছে অবৈধভাবে বসবাসকারী 


প্রত্যাশীকে প্রাধান্য দিতে কিংবা যোগ্য লোকের অভাবের 
অজুহাতেও কেউ কেউ বিদেশিদের নিয়োগ দিয়ে থাকে বলে জানা 
যায় । অভিযোগ রয়েছে উচ্চ বেতনে গুরুত্পূর্ণ পদে কর্মরত এসব 
বদেশি অনেক ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে অসন্তোষ সৃষ্টিসহ 
বহু অপরাধের সাথে যুক্ত । 

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বিনিয়োগ বোর্ডের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে ১২ হাজারের মতো বিদেশি । যদিও 
এদের অনেকেই একবার অনুমতি নিয়ে আর নবায়ন করেনি । 
অভিযোগ রয়েছে, তালিকাভুক্তরাও ঠিকমতো আয়কর দেয় না। 
নয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে কেউ কেউ 
মনগড়া একটি আয়কর রিটার্ন দাখিল করলেও লোক দেখানো এ 
কাজটিও করছে না লাখ লাখ বিদেশি । এনবিআরের কাছে 
বিদেশিদের সম্পর্কে যে তথ্য আছে তাতে কর ফাঁকি দিয়ে দেশে 
কাজ করা বিদেশির সংখ্যা অন্তত € লাখ । আমাদের প্রবাসী 
মা কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে যে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা 
উপার্জন করে কিংবা আমাদের পোশাক শ্রমিকদের বি 
পরিশ্রমের বিনিময়ে যে পোশাক তৈরি হয়ে বিদেশে রফতানী হচ্ছে 


বিদেশির সংখ্যা | বিদেশি নাগরিকদের বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য 


তার বিপরীতে আসা অর্থ অনায়াসেই বাইরে নিয়ে যাচ্ছে এসব 


ভিসা দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | তারা দেশে কতদিন থাকছে, কোথায় 


বিদেশি । বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক বিদেশি নাগরিকের অবৈধভাবে 


যাচ্ছে, কী করছে__সেসব দেখার দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ৷ 


অবস্থান যেকোনো বিবেচনায় উদ্বেগজনক | মাদক ও সোনা 


কোনো বিদেশি নাগরিক বাংলাদেশে কাজ করতে চাইলে তাকে 
ওয়ার্ক পারমিট নিতে হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বিনিয়োগ 
বোর্ড থেকে । কর্মক্ষেত্রে তার সুযোগ-সুবিধা দেখার দায়িত শ্রম ও 
কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের । আর এ দেশে কাজ করে বিদেশি যে অর্থ 
উপার্জন করে তা থেকে আয়কর আদায় করার দায়িত্ব অর্থ 
মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) | অথচ দেশে 
কতজন বিদেশি নাগরিক রয়েছে সে তথ্য জানে না এসব মন্ত্রণালয় 
বা বোর্ডের কেউই! 

২০১৫ সালের শেষের দিকে রাজধানীর গুলশান ও রংপুরে দুইজন 
বিদেশি নাগরিক হত্যাকান্ডের ঘটনায় দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের 
তালিকা তৈরির একাধিক উদ্যোগ নেয়া হলেও তার কোনোটিই 
আলোর মুখ দেখেনি!!! 

ব্যবসায়ী-শিল্লোদ্যোক্তার প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে 
অন্তত ১২ লাখ বিদেশি নাগরিক রয়েছে, যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ 
করছে । বিদেশিদের কর্মসংস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে 
রয়েছে তৈরি পোশাক শিল্প খাত। কম্পোজিট টেক্সটাইল মিল, 
ওভেন ও নিউওয়্যার ইভাস্টিং স্নুয়েটার ফ্যাক্টরি, বায়িং হাউজ, 
মার্চেন্ডাইজিং কোম্পানি প্রভৃতিতে কাজ করছে প্রায় ১০ লাখ 
বিদেশি । এছাড়া বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি, রেন্টাল ও কুইক 
রেন্টাল পাওয়ার স্টেশন, আন্তর্জাতিক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, ফ্যাশন 
হাউজ, খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান, মোবাইলফোন 
কোম্পানি, বিজ্ঞাপনী সংস্থা, নানা ধরনের পার্লার এমনকি শোরুমের 
কর্মচারী হিসেবেও কাজ করছে অনেক বিদেশি । এদের বেশির 
ভাগই ভারতীয় । এ ছাড়া রয়েছে শ্রীলংকা, চীন, জাপানসহ আফ্রিকা, 
ইউরোপ, আমেরিকার নাগরিকও | 

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এদেশে কর্মরত বিদেশিদের বেশির ভাগই 
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গুরুতৃপূর্ণ পদে আছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে 
কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা পালন করে 
এসব বিদেশি । বেতন-ভাতা হিসেবে তাদের একজন যা পায় তা 
দিয়ে সমপদে তিন থেকে ১০ জন বাংলাদেশী নাগরিককে পদায়ন 
করা সম্ভব হলেও অনেক উদ্যোক্তার কাছে এটি একরকম ফ্যাশন বা 
স্ট্যাটাস । আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসাসংশ্রিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 


এপ্রিল”১৬ 


চোরাচালান, জাল টাকা তৈরি ও বিপণন, অবৈধ অস্ত্র ও ভিওআইপি 
ব্যবসা এবং জালিয়াতির সঙ্গে বিদেশিদের ব্যাপকহারে জড়িত 
থাকার অভিযোগ থাকার পরও তাদের ওপর কড়া নজরদারির ব্যবস্থা 
না করা দায়িতৃহীনতার নামান্তর | 

বিদেশিদের একাংশ সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত বলেও সন্দেহ করা 
হয় । এজন্য ভরত-পাকিস্তান এবং আফ্রিকার কোনো কোনো দেশের 
নাগরিককে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করাও হয়েছে। 
সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িতসহ জাল টাকা তৈরিতেও ব্যাপকভাবে যুক্ত 
বিদেশিরা । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের হিসাবে, বিভিনন অপরাধে দেশের 
কয়েকটি কারাগারে সাজা খাটছে প্রায় ৫০০ বিদেশি ৷ এর বাইরে, 
সাজা শেষ হওয়া প্রায় হাজারখানেক বিদেশিকে নিজ দেশে ফেরত 
পাঠাতে গিয়ে জটিলতায় পড়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় । নানা ধরনের 
কৌশল অবলম্বন করে এদেশে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করছে এসব 
বিদেশিরা । বিদেশি নাগরিকদের অবৈধভাবে অবস্থান এবং অপরাধ 
কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হওয়া আইন-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি সৃষ্ট 
করলেও এ ব্যাপারে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো কতটা সচেতন তা নিয়ে 
সন্দেহের অবকাশ রয়েছে । 

সরকারের উচিত এমন কঠোর ব্যবস্থা নেয়া যাতে বিদেশিদের পক্ষে 
অবৈধভাবে চাকরি ও বসবাস করা সম্ভব না হয়। এজন্য 
মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত ও জোরদার করতে হবে । কতজন 
বিদেশি আসছে, তারা ঘোষিত উদ্দেশ্যের বাইরে অন্য কোনো কাজ 
বিশেষ করে চাকরি করছে কিনা এসব বিষয়ে মনিটরিং থাকতে 
হবে । ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে যারা বাংলাদেশে আসছে তাদের কাউকে 
কোনো চাকরিতে ঢুকতে দেয়া যাবে না; বরং ভিসার মেয়াদ শেষ 
হওয়ার পর বহিষ্কার বা গ্রেফতার করতে হবে | বিদেশি বিনিয়োগের 
অনুমতি দেয়ার সময়ও শর্ত রাখা দরকার যাতে স্থাপিত শিল্প বা 
প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রধানত বাংলাদেশিরাই পেতে পারে। 

উল্লেখ্য, দেশের বেকারদের প্রতি কর্মসংস্থানের সুযোগ না দিয়ে 
কেবল গাফলতি ও অবহেলার জন্য বিদেশিদের এভাবে বিচরণ ও 
সুবিধা হাছিলের সুযোগ করে দেয়ার নজির বিশ্বের কোথাও নেই । 


মিনার সওয়ারী 
ঢাকা 
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খুনোখুনির বীভৎস তাণ্ডবে 
উৎ্কপ্ঠিত নাগরিক সমাজ 


হত্যা, ধর্ষণ, লুষ্ঠন, ডাকাতিসহ নানা অপরাধ 
কমবেশী পৃথিবীর সবদেশে ছিল ও আছে। 
অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে 
অপরাধের হার কম নয় ক্ষেত্র বিশেষে বেশি বলা 
যায় । পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষ খুন হয় 
ভেনেজুয়েলা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলে । 
সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে হারে 
খুনোখুনি হচ্ছে তা কেবল উদ্বেগজনক নয় বরং 
চরম ভীতিপ্রদ | প্রেমিকের হাতে প্রেমিকা খুন, 
প্রতিপক্ষের হাতে রাজনৈতিক কর্মি খুন, মা-বাবার 
হাতে সন্তান খুন, সন্তানের হাতে মা-বাবা খুন, 
চাদাবাজের হাতে শিশু খুন নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে 
দাড়িয়েছে । 

খুনোখুনির কফিনে নতুন পেরেক যুক্ত হয়েছে 
সম্প্রতি | কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী 
সোহাগী জাহান তনু নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমাদের 
ভাবিয়ে তুলেছে। ক্যান্টনমেন্টের মত সুরক্ষিত 
এলাকায় যদি নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়, 
হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে খুনি নিবিধে( গা ঢাকা দিতে 
সক্ষম হয়, তাহলে নাগরিক সমাজ বিক্ষুদ্ধ হওয়া 
স্বাভাবিক | সেনাবাহিনী বেসামরিক তদন্ত 
কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। 
অপরাধীকে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় 
এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান সামাজিক স্থিতি ও 
ন্যায় বিচারের স্বার্থে অতীব জরুরি । 

খুনোখুনির পেছনে অনেক কারণ ক্রিয়াশীল; এর 
মধ্যে রাজনৈতিক আধিপত্য, পরকিয়া প্রেম, 
অর্থলিন্সা, সম্পত্তির লোভ, পাওয়ার প্র, 


মাদকাসক্তি, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, নৈতিকতা ও 
ধর্মীয় শিক্ষার অভাব অন্যতম | বাংলাদেশ 
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে সারা 
বাংলাদেশে খুন হয়েছে ৪০৩৫ জন | দিন দিন 
খুনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে চলেছে । ২০০২ সালে 
খুন হয় ৩৫০৩ জন | বিগত ১৪ বছরে এ দেশে 
খুন হয়েছে ৫৫ হাজার ৮২৫ জন । খুনোখুনির এ 
খ্যা আমাদের স্তম্ভিত করে দেয় 
মামলার দীর্ঘসূত্রতা সত্বেও আদালত কর্তৃক 
অপরাধীদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হচ্ছে 
নিয়মিত । জামিন নিয়ে অপরাধী যাতে নতুন 
অপরাধে জড়িয়ে পড়তে না পারে সে ব্যাপারে 
বিচারক, আইনজীবী তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের 
আরও সচেতন পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত জরুরি । 
অনেক সময় তদন্তকারী কর্মকর্তাদের দুর্বল 
প্রতিবেদনের কারণে ভয়ংকর অপরাধী জামিন 
অথবা খালাস পায়। এ সংস্কৃতি বন্ধে উধ্বতন 
কর্মকর্তাদের এগিয়ে আসতে হবে । 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অপরাধবিজ্ঞানী 
(01117010815) সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিক, 
ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও 
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, তদন্ত কর্মকর্তা, 
ধর্মবেত্তা, ইমাম ও খতীবদের নিয়ে একটি 
টাঙ্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে । টাস্কফোর্সের 
প্রদত্ত সুপারিশগুলোর বিবেচনায় এনে তা 
বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলে খুনোখুনি 
সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে । 


সাইকোসিস, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, আত্মরক্ষা, ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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১১৩-এর ফযীলত 
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৩545559৬৫৪5 
১৮৫০৪ এ) উ্ভিএ৪ এ :9 
এ এ 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাষি.) 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যদি গোটা দুনিয়া আমার উম্মতের 
একজন ব্যক্তির আয়ত্তাধীন হয়, অতঃপর 
সে 4১0১7 বলে, তাহলে তার এই ৫০ 
4 বলা সমগ্র পৃথিবী হতে উত্তম হবে 
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না | 40052 4১৪ 
এ 250 5164 
“হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রোযি.) 
হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
রে সর্বোন্তম যিক্র হচ্ছে 2012) 
বং সবেত্তিম দুআ হচ্ছে 4১৫৫০ 1৮২ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (োষি.) 
হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
এ] এ ০০০ :4 480 91581 
ভিত 
১৪55৩! 9৫0 এ মি 96৭ ৫1125 
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৬ 20008 14৫ -$ ০০ 20545 
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দ328-01৮05 4521 
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এপ্রিল”১৬ 
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তাআলা তোমাকে কোনো জিনিস দান 
করেন, তাহলে সর্বপ্রথম তুমি সেই 
দাতাকে চিনে নাও । অতঃপর তিনি যা 


এক ব্যক্তি এভাবে আল্লাহর প্রশংসা করল 
যে, 
5০৯) ৬ ২ ৪৫০০৪ 


.১৮5:5595 
“হে আমার প্রতিপালক! যাবতীয় প্রশ€ 
তোমার, যতটুকু প্রশংসা তোমার 


রাজাধিরাজ সত্তার জন্যে শোভা পায় তার 
সবটুকুই । এই প্রশংসা শুনে ফেরেশতারা 
দ্িধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, কিভাবে একে 
লিপিবদ্ধ করা যায়। পরিশেষে 
ফেরেশতাদ্ধয় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত 
হয়ে আবেদন করলেন যে, আপনার 
জনৈক বান্দা এভাবে আপনার প্রশং 
করেছে । আল্লাহ তাআলা তাদেরকে 
নির্দেশ দিলেন, “যেভাবে প্রশংসা করেছে 
সেভাবেই লিখে দীও | যেদিন আমার 
সাথে তার সাক্ষাৎ হবে, সেদিন আমি 
নিজেই তাকে এর প্রতিদান দেব 1” 
4১১২০ কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক শব্দ | এর দ্বারা 
নবী করীম সো.) এবং পূর্ববর্তী নবীরা 
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন । 
যেমন হযরত আদম €আ.), হযরত নুহ 
(আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত 
দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)। 
কুরআন পাকে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
বর্ণনাগ্তলো বিদ্যমান রয়েছে । 
১০০৯ পপ 395) 51855 4৪ 
এ গ্িভঠি ৯৬ 5৬ 
৬০১90, 9-০5-৮4৬৪ 
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হযরত শকীক ইবনে ইবরাহীম রেহ.) 


কিছু দান করেছেন, এর ওপর সন্তুষ্ট হও । 
তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার শরীরে 
শক্তি-সামর্থ্য বাকি 
থাকে, তুমি তার নাফরমানির নিকটেও 


আল্লাহর নামের ফযীলত 
ইমাম ফখরদদদীন আর-রাষী (রহ.) বলেন, 


০০৮৩ 5 এও তি ০১52৩ ক ও 
123] 55 8৫ 82০ 2৮80 57১ 4৮ 
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১৮] ৪5৪ এ শি 1481 রি রি 
“কিয়ামত দিবসে একজন ব্যক্তিকে হাজির 
করা হবে । তখন সে মনে মনে নিজ সৎ 

খতিয়ে দেখবে | কিন্তু কোন 
সৎকর্ম প্রত্যক্ষ করবে না । অতঃপর একটি 
আওয়াজ আসবে যে, তোমার আমলের 
প্রতিদানস্বরূপ তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর । 
সে বলবে, “ইয়া আল্লাহ! আমি কী আমল 
করেছি? তখন আল্লাহ তাআলা বলবে, 
তুমি একরাত্রে নিদ্রাকালে পার্শপরিবর্তন 
করার সময় আল্লাহ" শব্দ বলেছিলে । কিন্তু 
ঘুমের প্রাবল্যের কারণে তুমি তা ভুলে 
গেছ। কিন্তু আমার নিদ্রাভাব ও ঘুম আসে 
না বিধায় আমি তা ভুলিনি ।” 


রবের সাথে সৃষ্টিজগতের প্রগাট সম্পর্ক 
৪৫৯1. রোববুল আলামীন): 


বলেন, হামদের মাহাত্য হল, যদি আল্লাহ 


প্রতিপালনের যাবতীয় স্বীকৃতি ও ঘোষণা 


তা।ফ।সী।র 
একক আল্লাহ তাআলার জন্যে, যিনি সমস্ত 


অনুসরণ শুধু সহজই হবে না, বরং এর 


ক্ষমতার অধিকারী, যিনি তার সৃষ্টিকুলকে 


প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা জমবে, 


স্বয়ং নিজেই লালন পালন করেন, 
তত্ত্রীাবধান করেন, রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় 


ধরনের আরও ৪০ হাজার জগৎ বিদ্যমান 
রয়েছে । 


উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ঈমানী চেতনা জাগ্ত 
হবে। 


ব্যবস্থা করেন । পরমাণু পরিমাণ কোনো 


উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা রবের ব্যাপারে 
দার্শনিক 


জিনিসও তার প্রতিপালনের বাইরে নেই । 


ূর্িপজারি ও গ্রিক 


তার এই প্রতিপালনের ন্যুনতম 


আ্যারিস্টটলের ধারণা সম্পূর্ণ জাল ও ভ্রান্ত 


বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মাতা-পিতা 


বলে বিবেচিত হয় । মূর্তিপূজারিরা মনে 


অতিম্নেহের সাথে সন্তানদের লালন-পালন 
করেন । জীব-জন্তরাও তাদের 


করে যে, মহা প্রতিপালক রেস্টে আছেন, 
ছোট ছোট মাবুদগ্ডলো প্রতিনিধি হিসেবে 


বাচ্চাদেরকে ম্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে রাখে । 


বড় মাবুদের কাজগুলো পরিচালনা 


কিন্তু এটা স্থান কাল ও পাত্রভেদে 


করছে । তেমনিভাবে আযারিস্টটল বলে যে, 


সীমাবদ্ধ, যে কোন কারণে এ মায়া-মমতা 


“মহাপ্রভু সবকিছুকে সৃষ্টি করে এখন 


নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে । পক্ষান্তরে 
আল্লাহর লালন-পালন চিরস্থায়ী, ব্যাপক ও 


আলাদা হয়ে শুধু নিজস্ব সত্তার ব্যাপারে 
ভাবছেন । নিকৃষ্ট সৃষ্টির প্রতি নজর দেয়া 


গোটা সৃষ্টি জগতে প্রসারিত । স্থান ও 
কালের সাথে সীমাবদ্ধ নয় বরং এই 


সম্পর্ক নিরবিচ্ছিনভাবে চালু ও 
সববিস্থায়ই প্রতিষ্ঠিত থাকে । 
ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) বলেন, 


“এই সম্পর্কের গুরুত্ব বোঝার জন্য 
সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা মানব-আত্মাকে 
“আমি কি তোমাদের রব নই? বলে এই 
সম্পর্কের কথা জানিয়ে দিয়েছেন এবং 
ইহজগতে আম্মিয়া (আ.) “বিবি (হে 
আমার প্রতিপালক) বলে আল্লাহর কাছে 
ফরিয়াদ করেছেন ৬ 

কোন কোন অলীগণ বলেছেন যে, 
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তার মাদার পরিপন্থী" এসব ধারণা 
সম্পূর্ণ নাস্তিক্যবাদী, আল্লাহ তাআলা তার 
পবিত্র কালামের শুরুতেই এসব ধারনার 
মুলোৎপাটন করেছেন । 


জগতের পরিমাণ ও বিশ্বজগৎ 
সম্পর্কে আলোচনা 
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত গোটা সৃষ্টিজগৎ 
“আলম'-এর আওতাভুক্ত । তাই আলম 
শব্দের বহুবচন ব্যবহারের কোন প্রয়োজন 
ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও আলম শব্দের 
বহুবচনের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । 
হয়ত এর দ্বারা সৃষ্টির প্রতিটি শ্রেণি যেমন 
মানুষ, জিন, উত্ভিদ ও জড় ইত্যাদিকে 
একেকটি জগৎ বোঝানো উদ্দেশ্য, অথবা 
যে মহাবিশ্বে আমরা বসবাস করছি, 
যেখানে আমাদের সৌর জগতের ন্যায় 
খখ্য জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে, 
সবকটির সমন্বয়ে একটি জগৎ এবং এ 
ধরনের আরো অসংখ্য ও অগণিত মহাবিশ্ব 


“হে বান্দা! আল্লাহ পাক তোমার মতো 


বিদ্যমান বলে বুঝানো হচ্ছে । 


অনেকেরই মালিক, কিন্তু তোমার জন্য 


তবে বিশ্বজগতের সংখ্যা কতগুলো এ 


তিনি ব্যতীত অন্য কোন রব নেই। তা 
সত্বেও তুমি তার অনুসরণ ও ইবাদতে 
উদাসীনতা প্রদর্শন করছ, মনে হয় 
তোমার আরও অনেক রব আছে। 


ব্যাপারে তাফসীরবিশীরদগণের বিভিন্ন 
মত পাওয়া যায়। যেমন- এক হাজার, 
১৮ হাজার, ৪০ হাজার ও ৮০ হাজার 
জগৎ । তবে এ ব্যাপারে হযরত কা'ব 


পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা তোমার এরূপ 


আহবার এর মতই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে 


প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় 
দায়িত্ব বহন করছেন, মনে হয় যে, তুমি 
ব্যতীত তার অন্য কোন বান্দাই নেই ।”' 

সুতরাং প্রতিপালকের সাথে বান্দার এই 
গাঢ় সম্পর্কের কথা পরিষ্কারভাবে জানা 
থাকা অত্যন্ত জরুরি । এর মাধ্যমে 
সর্বগ্রাসী অন্ধের বেড়াজাল থেকে মুক্তি 
পাওয়া বান্দার জন্য সহজ হবে । জীবন 
পরিচালনায় স্থায়ী শান্তি অর্জিত হবে । 
প্রতিপালকের বিধান হিসেবে শরীয়া 


এপ্রিল”১৬ 


মনে হয় । তিনি বলেন যে, জগতের সঠিক 

ংখ্যা আন্নাহ ছাড়া আর কারও জানা 
নেই । এর প্রমাণস্বরূপ তিনি সুরা আল- 
মুদ্দাসসিরের ৩১ আয়াত পেশ করেন, 
যাতে বলা হয়েছে যে, “আল্লাহর লশকর 


আল্লামা শিহাবউদ্দীন আল-আলুসী (রহ.) 
একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, 
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.এ৮এ ১! 0৯ 
“আল্লাহ তাআলা এক লক্ষ প্রদীপ সৃষ্টি 
করে সেগুলোকে আরশে আযীমের সাথে 
ঝুলিয়ে রেখেছেন । আসমান-জমিন এবং 
এতে যা কিছু রয়েছে এমনকি জান্নাত- 
জাহান্নাম সবকিছুই এ প্রদীপের 
অন্তর্ভুক্ত । এছাড়া অ প্রদীপসমূহের 
মধ্যে কী রয়েছে তা মহান আল্লাহ ব্যতীত 
কেউ জানে না ।”” 


বিজ্ঞানীরা বিশ্বের জ্ঞাত অংশকে ৪টি ভাগে 

বিভক্ত করেছেন । যথা- 

১. প্রোটন থেকে বিশালাকার অণুর জগৎ । 

২. অণু থেকে উত্ভিদ ও প্রাণীজগৎ । 

৩. আমাদের গ্রহ পৃথিবী । 

৪. আমাদের এই পৃথিবী থেকে মহাবিশ্বের 
জ্ঞাত অংশ । 


গণ: সৃক্মজগৎ বলতে মৌলিক কণা, 
ইত ও অণু ইত্যাদির 
জগৎসমুহকে বুঝানো হয় যা আমাদের 
ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা অনুভব করা সম্ভব নয় । 
এসব জগৎসমূহ আমাদের দৃষ্টিগোচর না 
হওয়ার কারণ হল, যখন আমরা কোন বস্তু 
প্রত্যক্ষ করি, তখন আলোকতরঙ্গ এ বস্তু 
থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের চোখে 


করতে সক্ষম হই। 
আলোকতরঙ্গ কোন বস্তুর উপর পতিত 
এবং তা থেকে কোন আলো ছড়িয়ে 
পড়তে না পারে, তাহলে সেই বস্তুটিকে 
প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় । 

ত কোন বস্তু থেকে আলোকতরঙ্গ 
ছাড়িয়ে পড়ার জন্য বস্তটির আকার তার 
উপর পতিত দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গের 
তুলনায় বড় হতে হবে। যদি বস্তুটি 
আপতিত আলোকতরঙ্গ থেকে বড় নয় 
বরং ছোট হয়, তাহলে তা থেকে 
আলোকতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে পারে না 


সম্পর্কে একমাত্র তিনিই সঠিক জ্ঞান 
রাখেন ॥ 


বিধায় তা প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব হয় না। 
আর পরমাণুর আকার দৃশ্যমান 


হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) হতে 
বর্ণিত, এই ভু-পৃষ্টের পূর্ব থেকে পশ্চিম 
দিগন্ত পর্যন্ত গোটা একটি জগৎ এবং এ 


আলোকতরঙ্গের তুলনায় অনেক ছোট 
বিধায় এর উপর পতিত আলোকতরঙ্গ 
সমগ্র পরমাণুটিকেই ঢেকে ফেলে । ফলে 
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তা।ফ।সী।র 


তা থেকে কোন আলোকতরঙ্গ বিচ্ছুরিত 
হয় না এবং তাকে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব 
হয় না । তবে পরমাণু সম্পকে তথ্য সং 


গ্রহ ৷ আর সূর্য নক্ষত্রটি 111 ৬/৪ বা 
ছায়াপথ 08185 গ্যালাক্সির একটি 


১,০০০,০০০,০০০১০০০)। এক বছরে 


আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক 


সদস্য ৷ গ্যালাক্সি বলতে নক্ষত্রপুঞ্জকে 


আলোকবর্ষ বলা হয় । সুতরাং আলোকবর্ষ 


করতে হলে এর আকার অপেক্ষা ক্ষুদ্র 
আলোকতরঙ্গ ব্যবহার করতে হবে যা 


বুঝানো হয় যা মহাকাশের সবচেয়ে বড় 


কোন সময়ের একক নয়, দূরত্বের একক । 


সং নাম । ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে 


আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন 
রঞ্জন-রশ্মি ও আরো বেশি শক্তিশালী গামা 


রয়েছে ৪০,০০০ কোটি নক্ষত্র । আর 
মহাবিশ্বে এ ধরনের ১০,০০০ কোটি 


রশ্মি। এসব ুস্ব তরঙ্গ আমাদের দৃশ্যমান 
আলোকতরঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি 
তেজস্বী। এগুলোর মাধ্যমে পরমাণুকে 


গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে। পৃথিবী 
থেকে আকাশের দিকে থাকালে যেসব 


পর্যবেক্ষণ করা যায়। তবে তাতে 
পরমাণুর অবস্থান _ও গতি উভয় ক্ষেত্রে 


তারা দেখা যায়, সেগুলো ছায়াপথ 
গ্যালাক্সিরই সদস্য । 
এই মহাবিশ্বের আরেকটি অন্যতম 


বির ঘটে । বিজ্ঞানীদের মতে কুদরতের 
এই সুক্মজগৎ “কোয়ান্টাম মেকানিক" 


রহস্যময় বস্ত হল “কোয়েসার' ৷ কোয়েসার 
হচ্ছে অত্যন্ত উজ্জ্বল অতি দূরের সক্রিয় 


নামে ভিন্ন এক ধরনের বলবিদ্যা দ্বারা 


গ্যালাক্সির কেন্দ্রবিন্দু বা নিউক্লিয়াসের 


নিয়ন্ত্রিত হয় যা বৃহত্তর পরিমাপের বস্তর 
গতি নিয়ন্ত্রক প্রচলিত বলবিদ্যা থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। 


উডভিদ ও প্রাণীজগৎ: এ জগতের বস্তসমূহ 
আমরা সরাসরি দেখতে পাই এবং 
আমাদের দেখার কারণে এগ্তলোর কোন 
ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। যেমনটা সুক্ষ 
জগতের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । 
উদাহরণস্বরূপ পিপীলিকার আকার 
দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈঘ্যের তুলনায় 
অনেক বেশি বড় । কাজেই পিপীলিকা 
উপর আপতিত আলোক কণা ফোটন 
পিপীলিকা থেকে সহজেই ছড়িয়ে পড়তে 
পারে । ফলে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হয়। এ জগতের গতিবিদ্যা বিষয়ক 
আচরণ বর্ণনার জন্য প্রচলিত বলবিদ্যাই 
নিখুঁতভাবে উপযুক্ত বলে মনে হয় । 


পৃথিবীজগৎ: পৃথিবী একটি জগৎ । যাতে 
সৃষ্টির সেরা মানুষসহ অসংখ্য প্রাণীর 
বসবাস রয়েছে । এ জগতে প্রাণীর জীবন 
ও পরিবেশ রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ 
তাআলা বায়ুমগ্ডল, মধ্যাকর্ষণীয় ক্ষেত্র এবং 
পৃথিবীর গতি দান করেছেন । পৃথিবীর 
নিজ অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণন এবং সূর্যের 
আবর্তনের কারণে সময়ের মাপকাঠি প্রদান 
করে। মধ্যাকর্ষণের টান পৃথিবী রঃ 
এ 


এবং বায়ু ব্যবস্থাসমূহ পৃথি 
সর্ব প্রকার প্রাণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য 
একান্ত জরুরী । পৃথিবী জগৎটির গতি 
প্রচলিত বলবিদ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । তবে 
পৃথিবী গ্রহটির আয়তন মহাবিশ্বের সামনে 
একটি বিন্দুর চেয়েও ক্ষুদ্র । 


মহাবিস্ময়ের মহাকাশ: পৃথিবীটা সৌর 
জগত বা সুর্য নামক নক্ষত্রেরই একটি 


এপ্রিল”১৬ 


নাম । তবে রশ্মি বিকিরণের দিক থেকে 
এরা গ্যালাক্সির মতো নয়, বরং নক্ষত্রের 
মতো । নক্ষত্রের মতো এরা রেডিও ওয়েভ 
এবং সাধারণ আলো বিকিরণ করে | এ 
পর্যন্ত প্রায় ১০০,০০০ কোয়েসার 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এরা আমাদের পৃথি 
থেকে খুব দূরে অবস্থান করছে । 

পৃথিবী থেকে ছায়াপথ গ্যালাক্সির কেন্দ্রের 
দূরত্ব ৪০,০০০ আলোকবর্ষ । আমাদের 
অবস্থান এই গ্যালাক্সির এক পাশে দূরবর্তী 
একটি স্থানে ৷ আর পৃথিবী থেকে সবচেয়ে 
কাছের কোয়েসার এর দুরত্ব ৭৮০ 
মিলিয়ন আলোকবর্ষ আর সবচেয়ে দুরের 
কোয়েসার, এর দূরত্ব ১৩ বিলিয়ন 
আলোকবর্ষ । এই কোয়েসার প্রথম 
আবিষ্কৃত হয় ১৯৫০-এর দশকে । 
আলোকবর্ষ বিজ্ঞানের একটি নিত 


মাইল কিংবা একক, শতক, হাজার, লক্ষ, 
কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন কিংবা ট্রিলিয়ন 
দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয় । তাই তারা 
মহাবিশ্বের এই দূরত্ব মাপার জন্য আলোর 
গতিকে ব্যবহার করলেন । আলো প্রতি 
সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা 
৩০০,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম 
করে যা পৃথিবীর চারদিকে ৭. বার ঘুরে 
আসার সমান । মাত্র আট মিনিটে ৯ কোটি 


সূর্যের পরে আমাদের সবচেয়ে কাছের 
নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টাউরি ৪.৩ আলোকবর্ষ 
দূরে অবস্থান করছে । অর্থাৎ তা আমাদের 
কাছ থেকে ৪,৩০০,০০০,০০০,০০০ 
মাইল দূরে অবস্থিত ৷ এর দ্বারা বুঝা যায় 
যে, আহারের বয়স এবং ব্যাপ্তি আমাদের 
সাধারণ চিন্তা-ভাবনার বাইরে । এই 

কত সংখ্যক গ্রহ, নক্ষত্র, 
নক্ষত্রপুঞ্জ ও কোয়েসার ইত্যাদি বিদ্যমান 
রয়েছে এর ধারণা করার সামর্থ্য আমাদের 
নেই । একমুঠো বালুতে মোটামুটিভাবে 
১০১০০০-এর মতো বালুকণা থাকে । আর 
আমাদের জ্ঞাত মহাবিশ্বে যত নক্ষত্র 
রয়েছে তার সংখ্যা পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র 
সৈকতের বালুকণার সংখ্যার চেয়েও 
অনেক বেশি। কিন্তু তা সত্বেও গোটা 
মহাবিশ্বটাই ফীকা | একটি নক্ষত্র থেকে 
অন্যটি বিলিয়ন বিলিয়ন মাইল দৃরে 
অবস্থিত । মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি কতটুকু টো 
এখনো বিজ্ঞানীরা জানতে পারেননি এবং 
আদৌ তা সম্ভব হবে না। তবে পৃথিবী 
থেকে মহাবিশ্বের জ্ঞাত অংশের কিনারা 


এতেও অনেকের দ্বিমত 
রয়েছে। কেউ বলছেন যে, দৃশ্যমান 
মহাবিশ্বের ব্যাস ১৩.৭ আলোকবর্ষ আবার 
কেউ বলেছেন তা ১৮০ বিলিয়ন 
আলোকবর্ষ পর্যন্ত হতে পারে । এত বড় 
তারতম্য থেকে বোঝা যাচ্ছে শুধুমাত্র 
দৃশ্যমান মহাবিশ্বের বিস্তৃতির ব্যাপারে 
সঠিক ধারণার কাছাকাছি কোন হিসাব 
করা থেকে বিজ্ঞান কতটা দুরে রয়েছে । 

এটা জ্ঞাত মহাবিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত 
ধারণা | কিন্তু অজ্ঞাত মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি 
কতটুকু এবং সেখানে কী কী বিস্ময়কর 
বস্ত রয়েছে, তা আল্লাহ ছাড়া কেড জানেন 
না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জ্ঞাত ও 


৩০ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে আলো 


অজ্ঞাত গোটা মহাবিশ্বের মহান 


সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসে । আলোর গতি 


প্রতিপালক | সূ আল-কুরআনে বিজ্ঞান, 


সাপেক্ষে এর অর্থ হল সূর্য আমাদের কাছ 


মহাকাশে কী ঘটছে, মহাবিস্ময়ের মহাকাশ, ফহমুল 


থেকে ৮ আলোক-মিনিট দূরে অবস্থিত । 
এমনিভাবে এক বছরে আলো অতিক্রম 
করে প্রায় ১০ ট্রিলিয়ন কিলেমিটার বা ৬ 
ট্রিলিয়ন মাইল । (১ মিলিয়ন হু 
১১০০০৯০০০; ১ বিলিয়ন লু 
১,০০০,০০০,০০০; এবং ১ ট্রিলিয়ন _ 


ফালাকিয়াত] 

বিজ্ঞানের এই আলোচনাকে সামনে রেখে 
বিখ্যাত তাফসীর বিশারদ আল্লামা 
শিহাবউদ্দীন আল-আলুসী (েহ.)-এর এই 
বর্ণনাটি পড়ুন। তিনি একটি হাদীসের 
উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন যে, আল্লাহ তাআলা 


__0 আত্তা্তহীদ ৬ 


তা।ফ।সী।র 
এক লক্ষ প্রদীপ সৃষ্টি করে সেগুলোকে 


ব্যাপারটা হলো যে, আল্লাহ কাউকেই 


যদি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় 


আরশে আযীমের সাথে ঝুলিয়ে 


খাদ্য, আশ্রয় আর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাহীন 


রেখেছেন । আসমান-জমিন এবং এতে যা 


রাখেন নি। সুক্ম জগতের অধিবাসীই 


কিছু রয়েছে এমনকি জান্নাত-জাহান্াম 


পরিবর্তিত হয় কিংবা বন্ত যদি শক্তিতে 
এবং শক্তি যদি বস্ততে রূপান্তরিত হয়, 


হোক কিংবা বৃহৎ জগতের, তাদের জন্যে 


সবকিছুই একটি মাত্র প্রদীপের রে ] 
এছাড়া অবশিষ্ট প্রদীপসমূহে কী রয়েছে, 


তাহলে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া এমনভাবে 


রয়েছে জীবিকা অর্জনের উপায়, আর 
আল্লাহই তাদের রিষিকদাতা | 


তা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ 
জানেন না 


মহাবিশ্বের প্রতিপালন ব্যবস্থা 
মহাবিশ্ব এবং তাতে বিদ্যমান জগতসমূহ 
যতই ক্ষুদ্র হোক আর বিশাল, আল্লাহ 
তাআলা সংশ্লিষ্ট সমস্ত জগতের 
আধিবাসীকে প্রতিপালনের অতি সুন্দর ও 
চমৎকার বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। এ 
প্রসঙ্গে সৃক্মজগতের কথাই বিবেচনা করা 
যাক । বিপুল সংখ্যক অণু-জীব আমাদের 
জীবন ও পরি বেষ্টন করে রয়েছে। 
এদের মধ্যে এমনও অনেকগুলো আছে 
যাদের ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব হুমকির 
সম্মুখীন হত । ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, 
আণুবীক্ষণিক ছত্রাক এত ক্ষুদ্রাকৃতির যে, 
শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদেরকে 
খালি চোখে দেখাই যায় না । এই সব জীব 
নানান প্রকৃতির এবং সে কারণে এদের 
খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা ও পদ্ধতিও বিভিন 
ধরনের ৷ এদের মধ্যে কিছু খাদ্য সপ্থহ 
করে মাটি থেকে, কিছু উদ্ভিদ দেহ থেকে, 
আবার কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে প্রাণীদেহ 
থেকে, এবং এরা সকলেই খাদ্য মজুদ 
করে রাখে । আল্লাহ এ সকল অণু-জীবের 
মাধ্যমে গাছপালা এবং উন্নত প্রাণীদের 
লালন-পালনের ব্যবস্থাও করেছেন । এ 
সকল অণু-জীবকে সৈন্যের সাথে তুলনা 
করা যায়। আল্লাহ তাদেরকে যুদ্ধ করার 
ক্ষমতা দিয়েছেন, দিয়েছেন বংশবিস্তার 
লাভের ক্ষমতাও । এই বংশবৃদ্ধি যদি হয় 
ব্যাপকতর এবং কোন জীবনের জন্য যদি 
হয়ে দীড়ায় হুমকিস্বরূপ তবে প্রাকৃতিক 
পরিবেশের ভারসাম্য _ বজায় ও 
উদ্দেশ্যে এসব অণু-জীবের সংখ্যা 
ভারসাম্যহীনতা রোধ করতে আলাহ 
জীববিদ্যাগত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও করে 
রেখেছেন । সূক্ষ্-জগৎ থেকে এখন যদি 
আমরা পোকামাকড়, পক্ষীকুল, পশু, 
গাছপালা এবং মানুষের দিকে আমাদের 
দৃষ্টি ফেরাই, তাহলে জীবনের এ সকল 
উন্নত আকার বা স্তরের বিরাজমান 
বিস্ময়কর বৈচিত্র সহজেই আমাদের নজরে 
পড়বে । প্রত্যেক আকারের প্রাণের রয়েছে 
নিজস্ব খাদ্য, নিজস্ব যোগাযোগ সংকেত, 
আছে নিজস্ব ঘরদোরের ধরণ, আর 
বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা । তবে লক্ষ করার মত 


এপ্রিল”১৬ 


আল্লাহ তাআলার প্রতিপালন ব্যবস্থা শুধু 


নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে আজ পর্যন্ত 
জানামতে সকল প্রকার জীব ও তাদের 
পরিবেশের সাথে খাপ খায় প্রকৃতির এমন 


জীব জগতের সাথেই নির্দিষ্ট নয়, বরং জড় 
জগতের সাথেও সম্পৃক্ত । যদিও বিষয়টি 
আমাদের অপরিচিত হওয়ার কারণে অদ্ভুত 
মনে হয় । কিন্তু বাস্তব সত্য হল, জড়বস্তর 
টিকে থাকার ব্যবস্থা না থাকলে জীবের 
অস্তিত্ব বজায় রাখাই সম্ভব হতো না। 
আল্লাহ প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখার 
প্রয়োজনে পদা 

স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা করেছেন। বস্তর 
নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের মধ্য দিয়ে এই 
স্থিতিশীলতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
পরমাণু যদি স্থিতিশীল না হত, তাহলে 


এডিবি সংরক্ষিত | (আল- 
কুরআনে ২৬-২৭] 
মহাবিশ্ব এবং তে বিদ্যমান সবকিছুই 
মানব কল্যাণের জন্য সৃষ্ট এবং মানবকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র মহান আন্মাহ 
পাকের আনুগত্যের জন্য । আল্লাহ 
তাআলা তার পবিত্র কালামে ইরশাদ 
করেন, 

৪৬১৩৩৫$) 55১15৪8৮৩৬৩? 
“আমি মানুষ ও জিনকে একমাত্র আমারই 
ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি ১ 


সৌরজগৎ স্থিতিশীল হত না। বস্তর 
স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে আল্লাহ্‌ চারটি 
বলের প্রবর্তন করেছেন, যথা- আণবিক 
বল, দুর্বল আণবিক বল, তড়িৎ-চৌন্বকীয় 
বল এবং মধ্যাকর্ষণ বল । 
প্রথম তিন ধরনের বল অণু ও প্রাণী 
জগতে ক্রিয়াশীল এবং চতুর্থ বল যদিও 
সি কিন্তু এটি প্রাণী জগৎ, পৃথিবী 
বং মহাকাশে অবস্থিত বৃহৎ বস্তুর মধ্যে 
করিকাশীহ । মজার ব্যাপার হলো, সূর্য ও 
তার গ্রহসমূহের সমন্বয়ে যেমন বৃহৎ সৌর 
ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে, তেমনি রয়েছে 


বিপরীতমুখী বগীয় বল (80900৮০ 
2185169010108] 11759756 101০০) দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ দুটো বস্তর মধ্যকার 
দূরত্বের 'বিপরীত বর্গের আনুপাতিক বল । 
সৃক্ম সৌর ব্যবস্থাটি একটা আকর্ষণধর্মী 
তড়িৎ-চৌম্বকীয় বল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা 
0০8101) বল নামে পরিচিত । এ বলটিও 
একটি বিপরীত বগীয় বল। এ দুটি 
মাপের বিচার বিশালভাবে আলাদা, এদের 
নিয়ন্ত্রণকারী বলদ্য়ের শক্তিতে আকাশ- 
পাতাল পার্থক্য রয়েছে । (বস্তুত মধ্যাকর্ষণ 
বল তড়িৎ-চৌম্বকীয় বলের তুলনায় দশ টু 
দি পাওয়ার ৩৮ গুণ দুর্বল)। তথাপি 
বলগুলোর _ দুরত্ব সাপেক্ষতা একই 
থাকছে। কী অপূর্ব বন্ত সংগঠন যাতে 
প্রমাণ করা যায় যে, সৃক্মতম বিধৃতিও 
হচ্ছে সবেচ্চি গুরুত্বপূর্ণ । এমনকি বস্তু 


* (ক) আলী আল-মুত্তাকী, কনযুল উদ্দাল ফী 
স্ুনানিল ভআ্াাকওয়াল ওয়াল আফজল, 
মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩, পৃ. ২৫৩, হাদীস: ৬৪০৬; (খ) 
ইবনে আসাকির, তারীখ দামিশক, দারুল 
ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. ₹ 
১৯৯৫ খ্রি), খ. ৫৪, পৃ. ১৬ 
২ আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৭৬, 
হাদীস: ১৮৩৪ 


রর দারুল কুহু সহ 


ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান ভৃতী় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
, ২০০০ খ্রি), খ. ১২ পৃ. ২০৪ 

ফখরুদ্দীন আর-রাযী, এাঁওক্ত, খ. ১, পৃ. 


ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ্ পৃ. ৮২. 
” আল-আলুসী, এজ খ. ১, পৃ. ৮২ 
৯ আল-আলুসী, ওজু, খ. ১, পৃ. ৮২ 
১ আল-কুরআন, আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


আধুনিক বিজ্ঞান যখন একের পর এক 


বিজ্ঞানের জবানবন্দি 


॥ খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ ॥ 


দৃঢ়তা যোগাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে 


সৃষ্টিজগতের অজানা পরতগুলো উন্মোচন 


আলোচনার দরকার আছে । 


করে চলেছে । এর মধ্য দিয়ে আপনা- 
আপনিই ইসলামের নবী (সা.)-এর 


মুসলমান বিদদ্ধজনদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 


পালন করলেন । সে রাতের এক টুকরো 
সময়ে মহান আল্লাহর তার প্রিয়নবী 
(সা.)-কে যখন মক্কা থেকে কেবল 


বিস্তীর্ণ পরিসরে অবাধ বিচরণের মাধ্যমে 


মু'জিযা মি'রাজ-বাস্তবতা অধিকতর 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান আজ 


বায়তুল মুকাদ্দাস নয় বরং উর্ঘজগতের 


তরুণ প্রজন্মকে হদয়ঙ্গম করানোর 
উপযোগী পন্থায় মিরাজের বিষয়টি 


নিজের আবিষ্কার-উদ্ভানের আলোকে 


বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করালেন, “দুই 
ধনুকের মধ্যবর্তী দূরত্বের চাইতে কম' 


উপস্থাপন করা তাৎপর্যপূর্ণ । যাতে তাদের 


কুরআন যে মহান আল্লাহর প্রেরিত 
অলৌকিক মহাগ্রন্থ এবং মুহাম্মদ (সা.) যে 


ঈমান বিভ্রান্তির অন্ধকারে হৌচট না খায় । 


অথবা “তার চাইতেও কাছে" নিয়ে 
গেলেন । মহাকাশের (009917093) বহু 


অধিকন্তু এর মাধ্যমে অমুসলিম শিক্ষিত 


আল্লাহ তাআলার মনোনীত রাসূল তা 
স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। 


অদেখা জগণ্ড জান্নাত, জাহান্নামের 


শ্রেণীর কাছেও মহানবীর ভাব-মর্যাদাকে 


দৃশ্যাবলি পরিদর্শন করালেন । পার্থিব 


অবিসংবাদিত সত্য হিসেবে আলোকায়ন 


সময়াবর্তনের এ সংক্ষিপ্ত মুহূর্ত শেষে 


স্বতঃস্ফূর্তভাবে না চাইলেও এ বাস্তবতা 
মেনে নেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই । 


করা যাবে । দাওয়াতের তাবলীগের দায়িত্ 
পালনেও এটি হতে পারে অন্যতম 


রাসুলের যুগে হয়তো বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য- 


উিত্তমপন্থা” | 


সবুদের এর প্রয়োজন ছিল না কিন্তু 
চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হবার পর 


আজকের আধুনিক যুগে রাসূল (সা.)-এর 


আজকের নিবন্ধে আমরা বিশ্বনবী (সা.)- 


আবারও পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন | 
আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের এতো বিকাশ, তি ও 
সুগভীরতা যেমন পরিদৃষ্ট হয়নি অনুরূপ 


অনবদ্য মু'জিযা মি'রাজের 


মু'জিযাসমূহ নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চিন্তা 


দৃষ্টিকোণে পর্যালোচনার চেষ্টা করবো । 


আধুনিক জ্ঞানের অবয়বে এর বহুদিক 
পৃথিবীর মানষের সামনে উন্মোচিতও 
হয়নি । আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কার- 


ও পর্যালোচনা চলছে । সাহাবায়ে কেরাম 


যাতে যুক্তিপূজারি ও বস্তবাদিতায় অন্ধ 


(রাযি.) আদর্শ ঈমানদার ছিলেন | তাদের 
বিশ্বাসের ইস্পাত-সুদৃঢ় ইমারত কোনো 
সন্দেহ-সংশয়ের ধাক্কায় টলে যাবার মতো 
ছিল না। শর্তযুক্ত আনুগত্যের জন্য তারা 
কোনো অজুহাত আর বাহানারও ধার 


দুর্বল বিশ্বাসের মুসলমানরা সত্য উপলব্ধির 
মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর প্রভৃত্বকে মনে- 
প্রাণে কবুল করে নিয়ে প্রকৃত মুমিন-সুলভ 
বিশ্বাসের গৌরব অর্জন করতে পারে । 

মি'রাজ বস্তুত রাসূল (সা.)-এর একটি 


ধারতেন না। তাদের বুকে অবিচল 
বিশ্বাসের যে দীপ্তশিখা প্রজ্লিত ছিল 
দ্বিধা-সংশয় তার কাছেও ঘেঁষতে পারেনি । 
আধুনিক যুগের মুসলমানদের বিশ্বাসে 


উচ্চতর মু'জিযার একটি পরিপূর্ণ রূপ । এ 
মু'জিযার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতের অন্তর্গত 
দীর্ঘকাল যাবত বন্ধ কিছু দরোজা 


উদ্ভাবনের সুবাদে মানুষ সৃষ্টির যত সৃষ্ষ্ম 
বিষয়াদি ও রহস্যভেদ করতে সক্ষম হচ্ছে 
১৪ শতক আগের সেই দিনগুলোতে 
রাসুলের মু'জিযার সত্যতা অনুধাবনে 
সহায়ক বিজ্ঞান ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনের 
কোনও নমুনা মানুষের সামনে ছিল না । 
আজ মানুষ তার উদ্ভাবনী প্রতিভা ও 
শক্তিকে কাজে লাগিয়ে 
সৃষ্টিজগৎ ও রহস্যঘেরা মহাবিশ্বের 


উন্মুক্তকরণের প্রক্রিয়া সুচিত হয় । মানব- 


ইতস্ততা ও সন্দেহ নানাভাবে দোলা দিতে 
পারে । নবীর মু'জিযা ও মুহাম্মদ মুস্তফা 
(সা.)-এর বৈশিষ্ট্যগত উচ্চতা সম্পর্কে 
তাদের স্বচ্ছ ধারণা ও দ্বিধাহীন বিশ্বাসের 
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কতকিছু সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান ও 


জাতির একজন সদস্য অগ্রবর্তী ব্যক্তি 
হিসেবে (মহান আল্লাহর) বিশেষ ব্যবস্থায় 
আবিষ্কার-উদ্তাবনার বন্ধ দরোজায় প্রথম 


অভিজ্ঞান লাভের কারণে অনেক বাস্তবতা 
সহজেই মেনে নিচ্ছে । হাজার বছর আগে 
আল্লাহর প্রেরিত ওহি ছিল এক্ষেত্রে জানা 


করাঘাত করে এক এঁতিহাসিক দায়িত 


ও মানার একক অবলম্বন ও বিকল্পহীন 


____াঁলাা্া্লর্লরলল্্্্। আত্তার্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


উৎস। পৃথিবীর ইতিহাস ন্যায়নিষ্ঠতার 


আপনাকে ঘণ্টায় কমপক্ষে ৪০,০০০ কি. 


সঙ্গে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য যে, তৎকালীন 
মুসলমানগণ কেবল অগাধ আস্থা ও 
বিশ্বাসের কারণে দ্বিধাহীনচিত্তে রাসুলের 
সকল অলৌকিক কাজ বা মু'জিযার সত্য 
হিসেবে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছে। 
পৃথিবীর সময়-গণনা হিসেবে কয়েক 
মিনিটের ব্যবধানে মধ্যাকর্ষণ, উষ্ণ মণ্ডল, 
শীতমণ্ডল ও সাত আসমান পেরিয়ে অন্য 
জগতের এতো কিছু পরিদর্শন শেষে 
আবারও পৃথিবীতে ফিরে আসার সস্তাব্যতা 
যদিও কল্পনাকে হার মানায় কিন্ত 
আজকের আধুনিক পৃথিবীর মানুষ যে 
আল্লাহর দেয়া বুদ্ধি, উদ্ভাবনী শক্তি ও 
জাগতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে গ্রহ 
থেকে গ্রহান্তর এবং তারও সীমানা ছাড়িয়ে 
অজানার উদ্দেশে অভিযান চালাতে নিরন্তর 
সাহসী চেষ্টায় রত আছে; তা মিরাজের 
বাস্তবতাকেই ছুঁতে চাওয়ার মানবিক 
সাধনা বৈকি? যদিও মানুষ অহর্নিশ 
মহাকাশ জয়ের চিন্তা ও সাধনায় বিভোর 
কিন্তু মি'রাজের আদ্যোপান্ত বিবেচনায় 
নিলে অলৌকিক বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে 
সামগ্রিক বিষয়টি সাধারণ মানবিক 
সক্ষমতা বিচারে আজও অসম্ভব । 
আমাদের বসবাসের এ ভূপৃষ্ঠ এমন স্বচ্ছ 
গ্যাসের উপাদানে ভর্তি পৃথিবীকে মানুষের 
বাসযোগ্য এবং সূর্যের আলোকরশ্ির 
মাঝে প্রাণীকুলের জীবনধারণকে সম্ভব 
করার মতো ভারসাম্যপূর্ণ করে প্রস্তুতকৃত | 
মহাকাশ সফরের ক্ষেত্রে মানুষকে হাজার 
হাজার মাইলের এ দুরত্ব পাড়ি দিতে 
হবে । মহাকাশ যাত্রায় যখন পর্যাপ্ত 
অক্সিজেন পাওয়া যায় না; তখন বিশেষ 
গ্যাসমাস্ক ব্যবহার করতে হয় । বিমান, 
রকেট বা নভোযানের অভ্যন্তরে 
বাতাসের চাপে (1 01933015) 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ অক্সিজেন প্রস্তুত করা 
হয়_যা প্রয়োজনের তুলনায় কম 
সরবরাহ করা গেলে বা মাস্কগুলো ফুটো 
হয়ে গেলে যাত্রীর জীবন ঝুঁকিতে পড়ে 
যায়; তাদের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের 
হতে পারে। তখন পাইলট 
আকাশযানটিকে দ্রুত নিচের দিকে নিয়ে 
আসেন যাতে বাতাবের প্রয়োজনীয় চাপটি 
পাওয়া যায় । 


মহাকাশ ভ্রমণের অপরিহার্য সরঞ্জাম 
মহাকাশ সফরের ক্ষেত্রে মধ্যাকর্ষণ 
(40079901919) আতক্রমের জন্য 
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মি. গতিবেগে ছুটতে হবে । শৃন্যে যেহেতু 


“শপথ চাদের! যখন তা পূর্ণরূপ পরিগ্রহ 
করে । তোমরা নিঃসন্দেহে বাহনে চড়ে 


আলোকরশ্নির তাপ থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য /১50:0179015-কে বাতাসের চাপ ও 


এর একেকটি ধাপে সফর করবে । আর 
তাদের কী হলো (কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী 


স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুতকৃত অক্সিজেনের 


বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেও) তারা ঈমান গ্রহণ 


প্রয়োজন পড়ে যা তাকে উষ্ণ অঞ্চলের 
উত্তাপ ছাড়াও বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় তরঙ্গ 
17190109 7৬9616010 1২৪01911017 
থেকেও রক্ষা করে । 90৪8০9917১৬, যা 
মহাশূন্যে মানুষের অক্সিজেন 
সরবরাহ, সহনীয় তাপ ইত্যাদির ব্যবস্থা 
করে ভ্রমণ বা অবস্থানকে সম্ভব ও সহজ 
করে দেয়। 


চাদে অভিযান: মহাকাশে 
মানুষের দূরতম ভ্রমণ 
মহাকাশ ভ্রমণের দুর্গম যাত্রার ক্রমেই 
মানুষের আয়তেে আসতে শুরু করেছে। 
একটি সীমিত ধাপ পর্যন্ত এ ভ্রমণকে এখন 
নিরাপদ মনে করা হয়। কিন্তু মহাকাশ 
ভ্রমণে মানুষের কেবল বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযুক্তিগত প্রতিবন্কতাই নয় বরং 
প্রাকৃতিক ও মনস্তাত্তিক অস্বস্তিও তার 
গতিকে একরকম পেছনে টানছে। 
মহাকাশ ভ্রমণ আদৌ ঝুঁকিমুক্ত নয় কিন্তু 
আবিষ্কারের তীব্র আকাজ্ষা ও 
চাদের বুকে নিজেদের কৃতিত্ব ও প্রত্যয়ের 
পতাকা পত্তনে প্রলুব্ধ করেছে । এভাবে 
বিশ শতকে মানবজাতির সাফল্যে যুক্ত 
হয়েছে আরও একটি নতুন পালক । 
আমেরিকার নাসা (ব909791 
4১910910010 9090০. 4১০11০9) কর্তৃক 
গৃহীত ১০ বছর মেয়াদী এ্যাপেলো মিশন 
প্রকল্পের অধীনে ১৯৬৯ খরস্টাব্দে যখন 
নীল আমমসট্রংয়ের নেতৃত্বে চাদে নভোযান 
পাঠানো হলো এবং নীল আর্মস্টুংয়ের সঙ্গী 
মা ছোটোখাটো উড়ো জাহাজের মতো 
শূন্যে _ উড়ছিলেন। তখন 
আর ফ্লোরিডায় অবস্থিত কেনেডি 
স্পেস সেন্টার থেকে বড় বড় টেলিভিশন 
স্টেশনগুলো এর লাইভ দেখাচ্ছিল । এ 
থেকে বোঝা যায় চন্দ্রজয়ের উন্মাদনায় 
মানুষ কতো বেশি কৌতুহলী ও বিভোর 
ছিল । অন্যদিকে ১৪০০ বছর আগে মহান 
প্রেরিত চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ আল- 


কুরআন ঘোষণা করে, 
কিং উড ৮ 6৫৫ 8৬৫ ১ 


০6০] 


করছে না!” 


পবিত্র আল-কুরআন ছাড়া বাইবেল 
ইত্যাদি পূর্বের আসমানী গ্রন্থগুলোতে এ 
ধরনের নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য একেবারেই 
দেখা যায় না। 

উপরিউক্ত আয়াতে চাদে মানুষের মানুষের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে ইঙ্গিত রয়েছে বিশ 
শতকের মানুষ তার বাস্তব ও প্রায়োগিক 
তাফসীর প্রত্যক্ষ করেছে । বিজ্ঞানের নতুন 
নতুন আবিষ্কার ও মানুষের সাহসী 
অভিযাত্রা জগতের অনেক কিছুই 
নিজেদের করতলগত হয়েছে; এক সময় 
যা অভাবনীয় ছিল । কিন্তু এত বড় বড় 
সাফল্যের চূড়ায় উঠেও মানুষ এখনও 
বিদুৎগতিতে সফরের সক্ষমতা অর্জন 
করতে পারেনি । আলোর গতি হলো প্রতি 
সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০০ মাইল বা 
৩,০০,০০০০ । র বক্তব্য মনে 
পৃথিবীর কোনও বস্তর সাহায্যে এ গতি 
অর্জন মোটেই সম্ভবপর নয় । 

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনে ১৯৬৫ 
সালের আপেক্ষিক তত্ব (3১9০1থ1 
[1)6019 7২519101105) পেশ করেছে । এ 
থিউরিতে আইনস্টাইন সময় ও দুরত্ব 
উভয়কে পরিবর্তনশীল সাব্যস্ত করে 
পরিষ্কারভাবে বলেছেন, সময় এবং স্থান 
(01176 00 9৪০০)-এর গতি এ 
পারে না। আইনস্টাইন প্রমাণ করেছে, 
বস্ত 0৬০1০), শক্তি (27929), ক্ষমতা 
(01851), কাল (1106), স্থান 
(9৪০০) এসবের পরস্পরের মাঝে 
একটি নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান । তিনি 
এটাও প্রমাণ করেছেন এসবের নিজস্ব 
কোনো সাধারণ ক্ষমতা নেই । উদাহরণ 
দিয়ে বিষয়টি আমরা এভাবে বুঝতে পারি, 
দূরত্বকে আমরা যখন পরিমাপ করি তখন 
আপেক্ষিক তত্বের আলোকেই করি অর্থাৎ 
তুলনার ভিত্তিতে সেটি হয়ে থাকে । 
পৃথিবীর যেকোনও জায়গার সময় এবং 
দূরত্বের মধ্যে তারমত্য ঘটে যাওয়া সম্ভব | 
আইনস্টাইন এটাও প্রমাণ করেছেন যে, 
বস্তজগতের কোনও কিছুর পক্ষে বৈদ্যুতিক 
গতি লাভ করা একেবারেই অসম্ভব । 
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প্রবন্ধের পরিসর বিবেচনায় 
রেখে প্রসঙ্গটির এ অংশ সংক্ষিপ্ত 
করতে হলো । আলোর গতির 
৯০% অর্জনকে সম্ভব ধরে 
নিলেও মানুষের শারিরীক গঠন, 
দৈহিক শক্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাস 
ব্যবস্থায় সেটি বিপর্যয় ডেকে 
আনবে । 


মিরাজের মু'জিযায় 

বোরাকের মহাকাশ ভ্রমণ 
আইনস্টাইনের আপেক্ষিত তত্ব অনুযায়ী 
বিদ্যুতের গতি ও এর প্রভাবে গতিময় 
জাগতিকবস্তর উপর সময় স্থির হয়ে যাবে 


কে নিয়ে অপাঁরমেয় বিদ্যুৎগতিতে 
(১1010015 রা 92115110) এ দূরত্ব 
পাড়ি দিয়েছিল । মিরাজের এ সফরে 


এবং বস্ত গতির প্রভাব গ্রহণক্ষমতা 


আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সা.) বায়তুল 


হারানোর আশঙ্কা আছে । কারণ এতে 
বস্তুর ওজন সীমাহীন হয়ে যাবার পাশপাশি 


মুকাদ্দাসে নবীদের সঙ্গে নিয়ে নামাযে 


আপন অবয়ব-আয়তনও পুরোপুরি হারিয়ে 


করলেন, একাকী মহান আল্লাহর একান্তে 


ফেলবে । আইনস্টাইনের তত্তের আলোকে 
এ নিয়ম সৃষ্টির সকল বস্তৃতেই সমানভাবে 


সানিধ্যে গেলেন, বিশেষ বিশেষ 
জায়গাগুলো পরিদর্শন করলেন । সবকিছুর 


লাগসই | এ থিউরি আলোকে যদি আমরা 


পর মেরাজের সফর শেষ করে মক্কায় 


মিরাজের পর্যালোচনা করি তাহলে 


যখন ফিরে এলেন, তখন তার মেরাজ 


প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহর সৃষ্টিজগতে 


শেষ হবার অপেক্ষায় থেমে যাওয়া ঘড়ির 


তারই ব্যবস্থাপনার এ “আল্লাহর আঁদত? 


কাটার মতো স্থির থাকা সময়ের চাকা 


বা চিরায়ত নিয়ত তখন নিজস্ব কুদরতে 


পুনরায় চলতে শুরু করলো । তাই উম্মুল 


প্রকাশ হিসেবে সাময়িকভাবে বদলে 


মুমিনীন হযরত উম্মে হানি (রাযি.)-এর 


গিয়েছিল | সময়ও স্থির হয়ে গিয়েছিল; 


ঘরের সামনে তখনও রাসূল (সা.)-এর 


ফলে বস্ত তার ওজন, অবয়ব এবং অস্তিত্ব 


অজু করা পানি গড়িয়ে পড়ছিল নিচের 


হারায়নি এবং মহাকাশ ভ্রমণের অপরিহার্ষ 


শর্তাবলি পুরণ করে বোরাক রাসূল (সা.)- 


দিকে | বিছানায় তখনও রাসুলের শরীরের 
উত্তাপ লেগেছিল এবার ঘরের দরোজার 


শিকলটি নড়ছিল । 

যদিও রাসূল (সা.)-এর মু'জিযা 
বস্তুগত যুক্তির 
তবুও এ 
বাত্তবতা আমাদের অনুধাবন 
করা উচিৎ যে, বিজ্ঞান 
পরোক্ষভাবে রাসুলের এ 
সুখজিযাকে স্বীকার করে নিচ্ছে । 
আপেক্ষিক তত্বে সাধারণভাবে 
বিদ্যুৎগতি অর্জনকে অসম্ভব 
সাব্যস্ত করা হয়েছে অথচ রাসুল 
মিরাজে বিদ্যুতৎগতির চাইতে 
হাজারগুণ দ্রুতবেগে বোরাকে আরোহণ 
করে ছুটছিলেন । আরবি বোরাক শব্দটি 
“বরকুন” থেকে উৎসারিত হয়েছে । যার 
অর্থ বিদ্যুৎ । “বোররাকুন' অর্থ দীড়ায় 
সর্বোচ্চ বিদ্যুতগতিসম্পন্ন । বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিতে উন্নতির শীর্ষচূড়ায় আরোহণ 
করার পরও মানুষের পক্ষে বিদুৎগতি লাভ 
করার সম্ভবপর না হওয়ায় এক ধরনের 
হীননুন্যতা জন্ম নিয়েছে। আজ পর্যন্ত 
যদিও মানুষ বিদ্যুৎগতি লাভে সক্ষম হয়নি 
কন্তু তা চিরকাল অসম্ভব নাও থাকতে 
পারে! নইলে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষের 
বিস্তৃত এ মহাকাশ ও সৌরজগতে ব্যাপক 
আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন মানুষ তথা 
বৈজ্ঞানিকদের জন্য অধরা থেকে যাবে । 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-ইনাশিকাক, 


৮৪:১৮-২০ 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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৬২১ সালে হিজরতের প্রায় ১৮ মাস পূর্বে 


গিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে পুনরায় 


জ্যোতির্বিজ্ঞানের 
গবেষণার জন্য এক প্রেরণা 


ইবনে আলতাফ 


সেই অসংগতি দূর করে নতুন তত্ত্ প্রদান 


মতান্তরে পঞ্চম হিজরীতে ২৭ রজবের 


ফিরে আসেন । মক্কা শরীফ থেকে সুদুর 


একরাতে রাসুল (সা.) মিরাজ গমন 
করেন । তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যের 
সিরিয়ার অন্তর্গত ফিলিস্তিনের বায়তুল 
মাকদিস থেকে “বোরাক' নামক যানে 
আরোহণ করে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎপূর্বক 
প্রত্যবর্তন করেন । 
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হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব 


(রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
মিরাজের রাতে নবী করীম (সা.) 


বায়তুল মাকদিস, বায়তুল মাকদিস থেকে 
উধ্বলোক | এই বিশাল দুরত্ব অল্পসময়ে 
পাড়ি দেওয়া কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? এই 


জাগতিকতায় নিবিড় নিরীক্ষাবাদী তারা 
সত্যের আশ্রয় অন্বেষণ করে বিজ্ঞানে । 
বিজ্ঞানের প্রদত্ত ফলাফল ব্যতীত কোনো 
কিছু গ্রহণ করতে তারা নারাজ | তাই 
রাসূল (সা.)-এর মি'রাজ গমনকে 
ইহজাগতি র বিশ্বাসের বোধে খাপ 
খাওয়াতে বিজ্ঞানাগারে তোলা দরকার । 
বিজ্ঞান শতভাগ সত্যকে ধারণ করতে 
অপারগ | তাই বিজ্ঞান সত্যের একটি 
অংশমাত্র । বিজ্ঞানের গবেষণা দু'ধরণের | 
যথা 
১. এক হল প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত । এই ধরণের গবেষণা 
কখনো কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত 
হয়নি এবং হতেও পারে না। বরং 
বাস্তব সত্য হচ্ছে, এই ধরণের গবেষণা 
সবসময় কুরআন ও সুন্নাহকে আরও 


আমারই গৃহে নিদ্রিত ছিলেন । তিনি 
রাত্রিকালীন নামায আদায় করে ঘুমিয়ে 
পড়েন, আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি । অতঃপর 
আমি দেখতে পাই যে, তিনি ঘরের মধ্যে 


বলিষ্টভাবে প্রমাণ করেছে । কুরআন ও 
সুন্নাহর এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা 
কিছুদিন আগেও মানুষের বুঝতে কষ্ট 
হত । বিজ্ঞানের আবিষ্কার সেটা বুঝতে 


নেই । তাই আমি চিন্তাযুক্ত হই যে, শক্ররা 
কোনো ষড়যন্ত্র করল কিনা । ফজরের 
নামায শেষে রাসূল (সা.) আমাকে লক্ষ 


অনেক সহজ করে দিয়েছে । 
২. দ্বিতীয় প্রকার বৈজ্ঞানিক দর্শন প্রত্যক্ষ 
পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিবর্তে শুধু 


করে ইরশাদ করেন, “আমি মক্কা শরীফে 
তোমাদের সাথে ইশার নামায আদায় 
করেছি । অতঃপর বায়তুল মাকদিসে গমন 
করে সেখানে মসজিদে আকসায় নামায 
আদায় করেছি । এখন তোমাদের সাথে 
ফজরের নামায আদায় করলাম |” 


ইশা এবং ফজর এ দুংপ্রান্ত সময়ের 
ব্যবধানে নবী করীম (সা.) উধ্বলোকে 


এপ্রিল”১৬ 


অনুমান, ধারণা অথবা অপূর্ণ জ্ঞানের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত । যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী 
এখনও নিশ্চিত ফলাফলের সিদ্ধান্তে 
পৌছতে পারেনি ।২ 
এই ধরণের ফলাফল চির সত্য নয় । বরং 
ততদিন পর্যন্ত সত্য থাকে যতদিন সেই 
ফলাফলের অসংগতি ধরা না পড়ে । ফলে 
একজন দার্শনিক কিংবা বিজ্ঞানী এসে 


করেন । যেমন- ত্যারিস্টটল বলতেন, 
এসে তত্ব দিলেন না সূর্যটা ঘুরে ৷ তারপর 
কোপারনিকাস ও গ্যালিলিও এসে 
বললেন, সূর্য নয় পৃথিবীই ঘুরে | বর্তমান 
বিশ্বের আলোড়ন সৃষ্টিকারী পদার্থ বিজ্ঞানী 
স্টিফেন ডব্লিউ হকিং তার বিখ্যাত গ্রন্থ 4. 
13171671715107% 0? 1117০ তার 
পূর্ববর্তী বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও 
নিউটনকে এক হাতে নিয়েছেন তাদের 
অসংগতিতে অসহ্য হয়ে । 
রাসূল (সা.) অসংখ্যা কৃষ্ণগহ্বরের 
অভিকর্ষ উপেক্ষা করে কিভাবে উধর্বলোকে 
পৌছেছিলেন তা ইহজাগতিকবাদীরা 
বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখা চান । আসলে 
কুরআন এবং বিজ্ঞান একে অপরের 
সহায়ক, সাংঘর্ষিক নয় । বিজ্ঞান যত বেশি 
আবিস্কৃত হচ্ছে কুরআন তত বেশি 
অধ্যায়ন করতে মানুষ মনযোগী হচ্ছে । 
অন্যদিকে খিস্টানরা তাদের ধর্মগ্রন্থ 
বাইবেলকে স্বার্থের যন্ত্র বানিয়ে 
চার্চকেন্র্রিক শাসনে রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানকে 
অত্যাচার করেছে । ১৯ শতকের শুরু 
থেকেই পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও ধর্ম পরম্পর 
বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে আসছে । এর 
কারণ অবশ্য অবোধগম্য নয় । ধর্মীয় 
বক্তব্য বলতে সে সময় থেকে এ যাবৎ 
কেবল বাইবেলের বর্ণনাকেই গ্রহণ করা 
হয়েছে । অথচ বিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য ও 
উপাত্তের সঙ্গে বাইবেলের বক্তব্যের 
গতি সর্বজন বিদিত। খিস্টায় 
ধর্মতত্ববিদরা সবাই বাইবেল সম্পর্কে 
একান্ত গুরুত্বের সঙ্গে যে বক্তব্যটি উল্লেখ 
করে গেছেন, এ প্রসঙ্গে তা স্মরণ করা 
যেতে পারে, “সে বক্তব্যটি হল বাইবেল 
টি নাভি এটি রচনার 
সংশ্লিষ্ট লেখকবৃন্দ বিধাতা কর্তৃক 
জারি যিলদ 


__া'ঁবঁ্। আত্তার্জহীদ ১১ 


স।ম।কা।লী।ন 


যেহেতু প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছেন 


সিমসন চেতনা নাশক দ্রব্য “ক্লৌরোফর্ম? 


করানোতে ইসলাম উপস্থাপন করেছে সেই 


এক মহাজ্ঞানী । সেহেতু মহাজ্ঞানীর রচিত 
গ্রন্থে কোন ক্রটি থাকা অসম্ভব বিধায় 
বিজ্ঞানের সাথেও সাংঘর্ষিক হতে পারে 


যখন আবিষ্কার করলেন তখন তার বিরুদ্ধে 


মহান অলৌকিক গ্রন্থ আল-কুরআন । 


উঠে পড়ে লাগলেন ধর্মযাজকরা | তাদের 


না। বাইবেল যেহেতু মানৰ রচিত তাই 


নিবারণ করা মহাপাপ । কারণ বাইবেলে 


ক্রুটি থাকা স্বাভাবিক । দ্বিতীয় ভ্যাটিকেন 
কাউন্সিল অধিবেশনে (১৯৬২-৬৫ খি.) 


লেখা আছে ঈশ্বর মায়েদের ড/০০-1701 
অর্থাৎ দুঃখের মানুষ বলে অভিশাপ 


কুরআন নিজে এক বোধগম্য বিজ্ঞান এবং 
বুদ্ধিগ্রাহ্য আল্লাহর বাণী । ইসলাম এটা 
আশা করে না যে, মানুষ তার সক্রিয় বুদ্ধি 
প্রয়োগ না করে নিস্ত্িয় বিশ্বাস দ্বারা একে 
গ্রহণ করবে, বরং কুরআন মানুষকে 


পরিগৃহীত দলিলে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার 
করা হয়েছে যে, বাইবেলের পুরাতন 
নিয়মের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন পুস্তকে এমন সব 


দিয়েছিলেন । তিনি আরও বলেছিলেন, 


আমন্ত্রণ জানায় তাকে বোঝার জন্য; 


অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করে তোমাদের সন্তান 


মানুষের বুদ্ধি এবং যুক্তির সীমা যতদূর 


প্রসব করতে হবে । সিমসন মায়েদের এই 


বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে যা ইমপারফেন্ট 
বা ত্রুটিপূর্ণ এবং অবসোলেট* মনগড়া 


কষ্ট লাঘব করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ 
করেছে ।১ 


রচিত এই বাইবেল দ্বারাই বিজ্ঞানকে 
লাঞ্চিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ওপর 
চালিয়েছে অবর্ণনীয় অত্যাচার | 


এভাবেই খিস্টান যাজকরা বাইবেল ও 


তাকে অনুমতি দান করে কুরআন চায় 
সেই চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে মানুষ 
তার প্রতি গভীর মনোযোগ দিক | যারা 
এর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করবে তাদের প্রতি 


ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বহু বিজ্ঞানীকে হত্যা 
করেছিল । অথবা অত্যাচারে অতিষ্ট করে 


পোল্যান্ডের নিকোলাস 


দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছিল । শুধু 


কোপারনিকাস যখন পুস্তকাকারে তুলে 
ধরলেন বৈজ্ঞানিক সত্যকে; সূর্যকে ঘিরে 
আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ গ্রহগুলো । 


তাই নয়, জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলোতেও 


কুরআন এই চ্যালেঞ্জ দিয়েছে, তারা এর 
সমকক্ষ আর একটি গ্রন্থ খুজে বের 


করুক ৮ 
যুগে যুগে বিজ্ঞানের আবিস্কার 


চার্চের কালো থাবা সম্প্রসারিত করেছিল । 
খিস্টায় ৫ম ও উষ্ট শতকে নব্য 


খিস্টানদের ধর্ম বিচার, আদালত, 
ইনকুইজিশন বাইবেল বিরোধী মতের জন্য 
তাকে ১৫১৪ সালে আগুনে দগ্ধ করা হয় । 
তারই উত্তরসূরি হিসাবে এলেন ইতালির 
জিওনার্দো ক্রুনো ও গ্যালিলিও গ্যালিলি। 
বাইবেল বিরোধী মতের জন্য সেদিন 
ব্রনোকে বন্দি করা হয়েছিল । রাখা 
হয়েছিল এমন এক কম উচ্চতার ঘরে, 
যার ছাদ সীসাতে মোড়া । গ্রীষ্মে ঘর হত 
চুল্লি শীতে বরফ | এভাবে দীর্ঘ ৮ বছর 
ধরে তার ওপর চালানো হয়েছিল 
বর্বরোচিত ধর্মীয় অত্যাচার । অবশেষে 
১৬০০ সালে “ইনকুইজিশন' তাকে 
প্রকাশ্যে দঞ্ধে দহিত করে হত্যা করে। 
আর ১৬৪২ সালে বন্দি অবস্থায় করুণ 
মৃত্যু ঘটে গ্যালিলিওর । বিজ্ঞানী 
আনাক্সাগোরাস বলেছিলেন, চন্দ্রের 
কোনো আলো নেই” । এই অসত্য তত্ব ও 
ধর্ম-বিরোধিতার জন্য তাকে দেশ থেকে 
নির্বাসন দেওয়া হয়। ষোড়শ শতকে 
সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রসায়ন শান্ ও ভেষজ বিদ্যার অধ্যাপক 
ডা. ফিলিপ্রাস আযাওরেওলাস 
প্যারাসেলসাস ঘোষণা করলেন, “রোগের 
কারণ জীবাণু, পরজীবী এই জীবাণুদের 
শেষ করতে পারলেই নিরাময় লাভ করা 
যাবে । একথার জন্য প্যারাসেলসাসকে 
মৃত্যুদণ্ড দেয় ইনকুইজিশন। সেদিন 
প্যারাসেলসাস দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য 
হন। স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী ডা. জেমস 


এপ্রিল”১৬ 


প্রেটোবাদের দুটি স্কুল ছিল, একটি 
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এ এবি এম শা ভি 


পরবর্তীতে নানার স্কুলটি খিস্ট 
ধর্মবাদীরপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু 
রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫২৯ সালে 
এথেনীয় স্কুলটি ধর্মদ্ৰোহীর অপরাধে বন্ধ 
করে দেন। একই সাথেই শুরু হয় 
ইউরোপের ৭০০ বছর ব্যাপী অন্ধকারের 
যুগ উন্মত্ত ধর্মান্ধতার বাস্তবরূপ দেখতে 
হলে ইউরোপের এই ৭০০ বছরের 
ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে ।* 

ইসলাম বিজ্ঞানকে কুরআনের সাথে 
সাংঘর্ষিক আখ্যা দিয়ে কোন বিজ্ঞানীকে এ 
যাবৎ হত্যা করেনি, নির্ধাতনও করেনি । 
যুক্তিসিদ্ধ অনুমানই ইসলামের ভিত্তি । 
আমরা যেমনটি দেখেছি, মানুষের মধ্যে 
এক আল্লাহতে বিশ্বাস জাগ্রত করানোর 
ব্যাপারে কোনো অলৌকিকত্বের ব্যবহার 
না করে ব্যবহার করা হয়েছে মানবীয় 
যুক্তির সাধারণ গুণ | পরবর্তীতে নবী এবং 
স্বীয় প্রত্যাদেশের ব্যাপারে বিশ্বাস জাগ্রত 


বিরুদ্ধবাদীদেরকেও কুরআন অধ্যায়নে 
উৎসাহ যুগিয়েছে । বহু বিজ্ঞানী ইসলাম 
গ্রহণ করে ধন্যও হয়েছে। বিজ্ঞানী বান্নার্ড 
প্যালিসি সর্বপ্রথম আধুনিককালের জলচক্র 
আবিষ্কার করেন ১৫৮০ সালে । তিনি 
বর্ণনা করেছিলেন, কেমনভাবে সমুদ্র থেকে 
জল বাম্পীভূত হয় এবং সেখানে ঘনিভূত 
হয়ে বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে । এই জল 
হুদ এবং নদীতে জমা হয়ে ধারাবাহিক 
চক্রবৎ পুনঃরায় সমুদ্রে ফিরে যায় । এই 
মতবাদ ১৭০০ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞানী 
ম্যারিয়েট এবং পি. প্যারলটের দ্বারা সঠিক 
বলে প্রমাণিত হয় ।৯ 


কুরআন বলে, 

ওঠ এতে উতসরনে এ 

নি 089৩ ০০৫ এ 
9৫৮৩ 


“আচ্ছা বল তো, যে পানি তোমরা পান 
করিয়া থাক; উহা কি তোমরা মেঘ হইতে 
বর্ষণ কর, নাকি আমি বর্ষণকারী | যদি 
আমি ইচ্ছা করি তবে উহাকে তিক্তও 
(লোনা) করিয়া ফেলিতে পারি, তবে কেন 
তোমরা শোকর কর না?১” 
অন্যত্রে বলা হয়েছে, 
80569541028? 

“আর আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধকারী 
পানি বর্ষণ করি ১১ 

বায়োমেট্রিক্সের একটি শাখা হল ফিঙ্গার 
প্রিন্ট প্রযুক্তি । মানুষের ভৌতিক গুণাবলির 
ওপর ভিত্তি করে মানুষকে শনাক্ত করাকে 
বায়োমেট্রিক্স বলে। ফিঙ্গার প্রিন্ট 


72221.) আত্তার্তহীদ ১ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রযুক্তিতে আঙ্গুলের ছাপের ওপর ভিত্তি 
করে অপরাধীদের শনাক্ত করা হয়। 
প্রতিটি ব্যক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট এতটা স্বাতন্ত্য 
যে, দেখা গেছে দুটি যমজ শিশু একই 
ডিএনএ প্রোফাইল নিয়ে জন্মালেও ফিঙ্গার 
প্রিন্ট দিয়ে তাদের আলাদা করা যায়। 
১৮৮০ সালে দীর্ঘ গবেষণার পর স্যার 
ফ্রান্সিস গল্ট শনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক পন্থা 
হিসাবে ফিঙ্গার প্রিন্ট পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন । বিশ্বের বুকে দু'জন ব্যক্তির ফিঙ্গার 
প্রিন্ট কখনো এক হয় না। এ ব্যাপারে 
কুরআন বলে, 
বো ৬০৯০৯ রঃ 
নিত 
১৫৬১৭ রঙা 
“মানুষ কি মনে করে যে, রি তাহাদের 
একত্রিত করিব না? আমি 
অবশ্যই একত্রিত করিব । কেননা আমি 
ইহাতে সক্ষম যে, তাহার 
অগ্রভাগকে পর্যন্ত ঠিক করিয়া দেই ৯২ 
জ্যাক ভি. কোস্ট ফ্রান্সের একজন প্রসিদ্ধ 
বিজ্ঞানী । তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । 
কোস্ট থিওরি নামে একটি মতবাদ তার 
নামে প্রচলিত | কি কারণে সমুদ্রের পানির 
পরস্পর সম্মিলন ঘটে না এ নিয়ে তিনি 
গবেষণা চালান । তিনি বুঝতে পেরেছেন 
রোম সাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগর 
রাসায়নিক দিক থেকে একটি অন্যটির 
চেয়ে ভিন রকম | তিনি এ 


০০৩ 
তিনি দুইটি সমুদ্রকে সম্মিলিত 
করিয়াছেন, ফলে পরস্পরে মিলিত হইয়া 
আছে। এতদুভয়ের মধ্যে একটি 
অনতিক্রমনীয় অন্তরায় রহিয়াছে । 


এতদুভয়ের মধ্য হইতে মুক্তা ও প্রবাল- 
রত সমূহ বাহির হইয়া থাকে 1” 

সুরা আল-ফুরকান: ৫৩, সুরা ফাতির: 
১২-এ ও এ সংক্রান্ত আলোকপাত করা 
হয়েছে । কি চমৎকার সামঞ্জস্য । এ রকম 
বিজ্ঞানের অসংখ্য আবিষ্কার কুরআনের 
সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে বরং সহায়ক 
হিসাবে গবেষণাকে নির্ভলের গ্যারান্টি 
দিয়েছে । মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
এর উধ্বলোক গমনও তাই বিজ্ঞানের 
সাথে সাংঘর্ষিক নয়। তার উধ্বলোক 
গমন মহাকাশ গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ 
করেছে। রক্তে মাংসে গড়া একজন মানুষ 
অল্পসময়ের ব্যবধানে 'মালায়ে আলায়* 
থেকে প্রত্যাবর্তন বিজ্ঞানীদের দোদল্যমান 


আঁধারের পর্দা ভেদ করে মালায়ে আলায় 
যাওয়াকে ইহজাগতিকবাদীরা স্বীকার 
করতে নারাজ । বিজ্ঞান একদিনে অগ্রসর 
হয়নি । বর্তমানে যা আবিষ্কারের চূড়ান্ত 
চূড়ায় পৌছেছে তার পশ্চাতে রয়েছে 
অনেক ঘাত-প্রতিঘাত । আজ যা দুর্বোধ্য 

বা বিজ্ঞানীদের নাগালের বাইরে তা 
হয়তো অচিরেই জয় করতে পারবে 
কুরআনুল করীমে বিজ্ঞানভিত্তিক যে 
আয়াত তা বিজ্ঞানীরা পূর্বে উদ্ঘাটন করতে 
অসমর্থ হলেও বর্তমানে উদঘাটনে প্রয়াসী 
হচ্ছে । আবার যা বর্তমান সময়ে উদ্বাটিত 
হচ্ছে না তা হয়তো ভবিষ্যতে উদঘাটিত 
হবে | যেমন ভ্রণবিদ্যার কথাই ধরা যাক 
কুরআন বলে, 
8৬655091855 68 ৬0৬ ৯৩1 
“হে পয়গাম্বর! আপনি নিজ রবের নাম 
লইয়া কুরআন পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি 
করিয়াছেন । যিনি মানুষকে জমাট রক্ত 
দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন ।”১+ 


তত্বসমূহকে দৃঢ়তা দিয়েছে। হতাশ 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আশা যুগিয়েছে। 


১৯৬০ সাল থেকে এ যাবৎ মহাকাশের 


তাফসীরকারকরা আলাক শব্দের অর্থ 
করেন, জমাটবাঁধা রক্তের পিগু; যা জড়িয়ে 
ধরে থাকে । অর্থাৎ জোক সদৃশ এক বস্তু । 


মহাশূন্যতায় বহু মানুষ রেকর্ড পরিমাণ 


ভ্রণবিদ্যার বিদ্ধ পপ্তিত কানাডার টরেন্টো 


অবস্থান করে খ্যাতি অর্জন করেছেন 
তাদের তালিকা: 


বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের 
চেয়ারম্যান ড. কিথমুর ভ্রণের প্রাথমিক 


বাস্তব সত্যটি অনুধাবন 


সময় 


তারিখ আকাশযান 


খ্যাতি অর্জনকারী 


করার জন্য জ্বাল্টারের দুই 


১ দিন 


৬ আগস্ট ১৯৬১ 


৬০56012 


01101179810 7110৬ (রাশিয়া) 


মিলন 


১ সপ্তাহ 


আগস্ট ১৯৬৫ 


0091011701 5 


00101) 00091 ও €00781193 
0০0৪৫ (আমেরিকা) 


১ বৎসর 


১৯৮৭-১৯৮৮ 


৬19011711]100%, 1৬101981071 ও 
[181701010৬ (রাশিয়া) 


৪৩৮ দিন 


১৯৯৪-১৯৯৫ 


ড৬৪1611 7১011910% (রাশিয়া) 


পানির ঝর্ণা উথলে উঠে । এ বড় বর্ণাটি 
উত্তর সমুদ্রের মধ্য দিয়ে ৪৫ ডিগ্রি 
সূক্মকোণে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে 
চিরুনীর দাতের আকৃতি ধারণ করে বাঁধের 
ন্যায় কাজ করে । এ ক্রিয়াকলাপের ফলে 
রোম সাগর এবং আটলান্টিক 


১৬৯ দিন (মহিলা) 


১৯৯৪-১৯৯৫ 


61908 ও 100810৬8 (রাশিয়া) 


অন্যদিকে সর্বকালের সব্বযুগের সবশ্রেষ্ট 
মহাযাত্রিক মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর শেষ 
সীমান্ত (1:85 99৪০০ 71000101-) 


অবস্থার সাথে সদৃশ্যতার মি 
প্রমাণ পেয়েছেন । তার মতে, কুরআনে 
বর্ণিত ভ্রণবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যসমূহ 


অতিক্রম করে অষ্টার জগত মালায়ে 
আলায় থেকে প্রত্যবর্তনের নির্ঘন্ট হল: 


ভ্রণবিদ্যায় উদঘাটিত আধুনিক তথ্যানুসারে 
একেবারে নিখুঁত এবং কোনোভাবেই 


পৃথিবীর হিসাবে ২৭ বছরের দূরত্ব অল্প 


সেগুলোর সাথে কোনো সংঘাত নেই 1১৯? 


মহাসাগর একটি আরেকটির 
সঙ্গে মিশতে পারে না 1৯৩ 


তারিখ 


আকাশযান 


খ্যাতি অর্জনকারী 


ক ্ ঁ 
9৮৫5৫ (পঠিত ॥ পরী ৫ 
(5 ক ৫৬১৪৫ ৬2০০ 
৪৬3৫ (৯1 8৬১৯৬ 


এপ্রিল'১৬ 


২৭ রজব ৬২১ সাল 
মতান্তরে ৫ম হিজরী 


বোরাক ও রফরফ 


হযরত মুহাম্মদ (সা.) 


সময়ে মহাকাশের ৭০ হাজার আলো- 


আবার অন্য জায়গায় কুরআন বলে, 


___0 আত্তন্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


25 এ সিটে ১৪। ৮ ৫8 এ এজ ও 

94539 
“তিনি এইরূপ যিনি তাজা (সবুজ) বৃক্ষ 
হইতে তোমাদের জন্য অগ্নি উৎপাদন 
করিয়া থাকেন । অতঃপর তোমরা উহা 


হইতে আরো অগ্নি প্রজ্লিত কর ।”” 

বর্তমানে বিজ্ঞানের গবেষণায় উদঘাটিত 
হয়েছে যে, সবুজ গাছ ছাড়া 
7170935100)9515 হয় না। সূর্যের আলো 
থেকে কার্বোহাইড্রেড তৈরি করার জন্য 
গাছের সবুজ হওয়া জরুরি । যা আমরা 
শুকিয়ে লাকড়ি হিসাবে পোড়াই ৷ 
বিজ্ঞানের এসব তথ্য আবিষ্কার হতে 
কুরআন অবতীর্ণ পরবর্তী ১২০০ বছরেরও 
বেশি সময় লেগেছে । বিজ্ঞান তার সকল 
প্রযুক্তি, সাজ-সরঞ্জাম, ও আবিষ্কারসমূহ 
নিয়ে অধ্যবসায়ের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছে এবং এভাবেই চলতে গিয়েই 
সময়ের ব্যবধানে পরপর একটি একটি 
করে অসংখ্য বিষয়ের গোপন রহস্য 
উন্মোচন করছে । ফলে আল-কুরআন 
থেকে পূর্বেই প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক 
প্রস্তাবসমূহ “সত্যবাণী' হিসাবে সমর্থিত 


একেকটি নেবুলা মহাকাশে শত-সহস্্ 
আলোকবর্ষ-ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে। 


বৈজ্ঞানিক 
করেছিলেন ৷ 


এই শব্দটির সৃষ্টি 


এদের কোনো একটি নক্ষত্রের 


বর্তমানে কৃষ্ণগহবর নিয়ে যারা গবেষণা 


বিস্ষোরণজনিত কারণে সৃষ্ট বিধায় এতে 
উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, গলিত ধাতব পদার্থ এবং 
ধুলি-বালির মেঘ বা ধোয়া দিয়ে পরিপূর্ণ 
থাকে । যার কারণে ওই জাতীয় প্রেনেটারি 
নেবুলা প্রচণ্ড উত্তাপ (প্রায় চার লক্ষ ডিগ্রি) 


চালাচ্ছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হল 
স্টিফেন ডব্লিউ হকিং, রজারপেনরোজ, 
ওয়ার্নার ইজরায়েল প্রমুখ । আমাদের এই 
মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বস্তুসমূহের ধ্বংস 
সাধনের জন্য জানামত যতগুলি ব্যবস্থা 


সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং মারাত্মক 
তেজস্ক্িয়তা 0100108-185, ১78 


ইত্যাদি নির্গত করে থাকে । 
বিজ্ঞানীগণ আরও প্রমাণ করেন যে, উক্ত 


চালু আছে, তার সবকটির ব্যবস্থার মধ্যে 
ব্লযাকহোল ব্যবস্থাও রীতিমত আতংকজনক 
বা ভীতিপ্রদ | এই ব্লযাকহোল এমন এক 

ংঘাতিক ধরণের মৃত্যকূপ যার 


উত্তপ্ত মেঘপুঞ্জ বিস্ফোরণজনিত কারণে 
প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১১,০০০ কি. মি. 


অভ্যন্তরীণ ভয়ংকর ধ্বংস সাধন ব্যবস্থা 
সম্পর্কে মানব-সম্প্রদায় সম্ভবত কখনোই 


গতিতে মহাকাশে বিস্তৃত হয়ে চলে। 
বিজ্ঞানের বর্তমান রকেট প্রযুক্তি এই 
ধরণের একটি নেবুলা পাড়ি দিয়ে 
অতিক্রম করার যোগ্যতা রাখে না। 
বর্তমান গতি নিয়ে কোনো রকেট যদি ওই 
জাতীয় কোনো নেবুলাতে ঢুকে পড়ে 
তাহলে সাথে সাথেই গতি কম হওয়ার 
কারণে প্রচণ্ড উত্তাপে জ্বলে পুড়ে ছাই ভচ্মে 
পরিণত হবে । ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে 


হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে । মহাকাশ থেকে ভূ- 


মহাকাশ অভিযান । প্রেনেটারি নেবুলা 


পৃষ্ঠে কোনো কিছুর পতন যেমন 
বিজ্ঞানীদের কাছে মহাকাশ সংক্রান্ত 
গবেষণার জন্য উপাদেয় । ঠিক ভবিষ্যৎ 
মহাকাশ গবেষণার জন্য রাসূল (সা.)-এর 
মি'রাজ গমন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য 
একটি নতুন মাত্রার সংযোজন । 
আকাশমগুলী ও পৃথিবী এবং এ দুইয়ের 
মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের মধ্যে সকল বিষয়ে 
বিজ্ঞান অবগত নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় 
আগুনের শিখা, ধুলা-বালি, গ্যাস এবং 
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ধাতব মিশ্রনের 
ধোয়া বা মেঘপুঞ্জকে “নেবুলা” বলা হয়। 
সর্বপ্রথম ১৭৮১ খিস্টাব্দে বিজ্ঞানী [1. 
11955161 মহাকাশে বিশাল বিশাল নেবুলা 
বা ধোয়া-মেঘপুঞ্জের সন্ধান দেন । পরে 
১৭৯১ খিস্টাবন্দে ড/1111817 ঢ০750179সহ 
সকল বিজ্ঞানীই সেই প্রস্তাব মেনে নেন । 
অতঃপর ১৮৬৪ খিস্টাব্দে 
4১80:01001001081 9199০010:930010151 911, 
ড/11]181) 17085178 ওই প্রস্তাব প্রমাণ 
করে তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন । তাতে 
দু'প্রকার নেবুলাই প্রমাণ করা হয় । যথা- 
১. আদি নেবুলা, ২. প্রেনেটারি নেবুলা । 
পরবর্তীতে আরও প্রমাণিত হয় যে, 


এপ্রিল”১৬ 


ক্ষেত্র বিশেষে তাপমাত্র ৪০০,০০০ ডিগ্রি 
সেলসিয়াস পর্যন্ত প্রদর্শন করে থাকে । 
বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আরও তথ্য আবিষ্কৃত 
হয়েছে যে, প্রতিটি গ্যালাক্সিতেই বর্তমান 
আছে অসংখ্য অগনিত নেবুলা । গড়ে 
প্রতিটি গ্যালাক্সিতে প্রায় ২০,০০০ কোটি 
নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার পরও অনুরূপ সংখ্যক 

ধবা তার চেয়েও বেশি নক্ষত্র সৃষ্টি 
হওয়ার মতো নেবুলা অবশিষ্ট আছে। 
আবার প্রতিনিয়ত অসংখ্য নক্ষত্র জীবন 
সায়াহ্ে ধ্বংস হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে ভয়ংকর 
প্রেনেটারি নেবুলা । তাই এককথায় বলা 
যায়, মহাকাশ অভিযানে অন্যতম বীধা 


জানতে পারবে না। কারণ ব্র্যাকহোলের 
৬০91 17011501-এর পর থেকে নিয়ে 
পতিত বন্তর ভাগ্যে সত্যিকার অর্থে যে কি 
ঘটে তা জানার জন্য বর্তমান বিজ্ঞানের 
সকল নিয়ম পদ্ধতিই ভেঙে খানখান হয়ে 
যায় । নতুন কোন পদার্থ বিজ্ঞান আবিষ্কার 
না হওয়া পর্যন্ত ব্লযাকহোলের অভ্যন্তরীণ 
রহস্য রহস্যপূর্ণই থেকে যাবে । কোন 
গ্যালাক্সির কেন্দ্রে অবস্থিত একেকটির 
ব্যাকহোলের ভর মিলিয়ন মিলিয়ন 
নক্ষত্রের সমষ্টিগত ভরের চেয়েও বেশি, যা 
প্রমাণ করে রাক্ষসী মৃত্যুক্প ব্র্যাকহোল 
অগণিত অসংখ্য নক্ষত্র এবং তাদের 
পরিবারকে ছিন্ন ভিন্ন করে প্রতিনিয়ত 
ধবংস সাধন করে চলেছে । বর্তমান 
বিজ্ঞানীগণ এই ভয়ানক মৃত্যুকুপের চরিত্র 
বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, 
যদি আমাদের এই প্রায় ৮ হাজার মাইল 
ব্যাসের পৃথিবীকে কোনো র্লযাকহোল এ 
পড়তে দেয়া যায় বা পৃথিবী কোন 
ব্যাকহোলের আওতায় চলে যায় তাহলে 
মুহূর্তের মধ্যেই গোটা পৃথিবী 71801. 
11019 (010116] এ পতিত হয়ে প্রচণ্ড 
ঘনায়নে মাত্র ১ সেন্টিমিটার ছোট একটি 


হচ্ছে অসংখ্য অগণিত নেবুলার অবস্থান, 
আর সেই বাধাকে সাফল্যজনকভাবে জয় 
করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে প্রচণ্ড শক্তি ও 
ক্ষমতা সম্পন্ন ১080০ 91711) ব্যবহার, 
নতুবা একদিকে যেমন মিশন ব্যর্থ হবে, 
অন্যদিকে সব জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে 
যাবে 1 

কৃষ্ণগহবর (31901 1701০) শব্দটার 
উৎপত্তি হয়েছে সম্প্রতি । ১৯৬৯ সালে 
জন হুইলার নামে একজন আমেরিকান 


মার্বেল পাথরে পরিণত হবে। 
ব্লযাকহোলের এই ভয়ানক অবস্থার কারণে 
এর পার্শ্ববর্তী কোনো মহাজাগতিক বস্তুই 
তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। 
ব্লটাকহোল তার এশ্বরিক শক্তির টানে 
নিকটবর্তী সকল বস্তদের ছিড়ে-ফেড়ে 
গলাধঃকরণ করে সাবাড় করে থাকে ।২ 

এতবড় পৃথিবী ব্ল্যাকহোলের আওতায় 
পড়লে ১ সেন্টিমিটার একটি পাথরে যদি 
পরিণত হয়ে যায়, তাহলে মানুষ পড়লে 


____---0 আত্তর্তহীদ ১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


কি পরিণতি হবে? স্টিফেন হকিংয়ের মতে 


উন্মোচন করে দিয়েছে যে মুহাম্মদ (সা.) 


যে মহাকাশচারী র্যাকহোলে পড়বে তার 


যেহেতু ব্লাকহোলের মত মৃত্যুকুপকে 


এক রকম চটচটে মৃত্যু হবে । মাথার 
বলের পার্থক্য তাকে ছিড়ে ফেলবে । যে 


অতিক্রম করার গতিসম্পন্ন যান ব্যবহার 
করেছিলেন সেহেতু ফোটন টাকিয়ান এর 
চেয়েও অধিক দ্রুত সম্পন্ন কণিকা বা 


কণিকাগুলি তার দেহ গঠন করেছিল 


বিকল্প কিছু থাকতে পারে । যা এখনও 


সেগুলোও বেঁচে থাকবে না। এরকম 


আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি বিজ্ঞানীরা | 


ংখ্য ব্লাকহোল মহাবিশ্বের নভোমন্ডলে 


জগতে কত অদ্ভুত রহস্যই না ঘটছে। 


লক্ষ কোটি গ্যালাক্সীর ভেতর ছড়িয়ে 


মানুষ সে রহস্যের কতটুকু আয়ত্ব করতে 


ছিটিয়ে আছে । এসব ব্লযাকহোল কিভাবে 
অতিক্রম করে রাসুল (সা.) মালায়ে 


পেরেছে । অবশ্যই জানার চেয়ে অজানার 
পরিমানই বেশি। যেমন পৃথিবীতে 


আলায় এ পৌছে ছিলেন? আপেক্ষিক 
তত্ত্ানুসারে দৃশ্যমান আলোর গতিই 
সর্বোচ্চ । আইনেস্টাইন যার নাম দিয়েছে 


আগমনকারী ভিনদেশি উড়ন্ত সসার ট. খ. 
উ. (ি105100110801017 15175 
0০01০০-এর রহস্য বিজ্ঞানীরা এখনও 


ফোটন। এই ফোটন রূপ আলোক 
কণিকার গতিবেগ সেকেন্ডে ১ লক্ষ ৮৬ 
হাজার মাইল । তার মতানুযায়ী এ 
মহাবিশ্বের কোন কিছুর গতি সেকেন্ডে ১ 
লক্ষ ৮৬ হাজার মাইলের বেশি হতে পারে 


উদ্ঘাটন করতে পারেনি । এই ট. খ. ঙ. 
বা উড়ন্ত সসার হলো আকাশে ক্ষিপ্র গতি 
সম্পন্ন এক ধরণের বস্তু, যাকে সনাক্ত করা 
আজো সম্ভব হয়নি । ট. খ. উ.-রা 
ক্ষনিকের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরত্বকে 


না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলমিয়া 


অতিক্রম করতে পারে । মাত্র ৩০ বছর 
আগেই এই ট. খ. উ.-রা বিজ্ঞানীদের 


ফাইনবার্গ আলোর চাইতে অধিক দ্রুত 
কণার অস্তিত্বের কথা ঘোষনা করেছেন 


নজরে আসে । তাদের ধারণা যদিও 
কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই 


যার নাম টাকিয়ান' । গ্রিক শব্দ টাকিয়ান 


পৃথিবীতে আসা যাওয়া করত ট. খা. উ.- 


এর অর্থ স্পীড | ফাইনবার্গের টাকিয়ান 
কণার যত গতি বাড়ে তত এনার্জি কমে, 


রা। ইহ জাগতিকবাদীরা কি এই ট. খ. 
ঙ.-দের রহস্যের কথা অস্বীকার করতে 


যত সে ধীরে যায় এনার্জি তত বেড়ে 
উঠে । এই “ফোটন' ও াকিয়ান' কণার 
বেগেও অল্প সময়ে মালয়ে আলায় এ 
যাওয়া সম্ভব নয় । রাসূল (সো.) বোরাক 
নামে যানে করে বায়তুল মাকদিস থেকে 


পারবে তাদের যুক্তির কষ্টি পাথরের ঘষে? 
রাসূল (সা.) মি'রাজ বিজ্ঞানীদের বিনা 
পরিশ্রমে এক প্রকল্পের দ্বার উন্মোচন করে 
দিয়েছে । যে প্রকল্পটি হল, ফোটন ও 
টাকিয়ানের চেয়েও দ্রুতগতিসম্পরন কিছুর 


সিদরাতুল মুনতাহা বা পৃথিবীর শেষ 


অস্তিত্বের সন্ধান কিংবা রব্লাকহোল 


সীমায় পৌছে ছিলেন। সিদরাতুল 
মুনতাহার পরে অর্থাৎ হিজাবে আসওয়াদ 


অতিক্রম করার মতো ক্ষিপ্র গতি 
আবিষ্কারের অপেক্ষা । আল্লাহ পাক পবিত্র 


থেকে রফ রফ নামে আরেক যানে করে 
রওনা হন মালায়ে আলায় এ। স্থান ও 
কাল ভেদে এখানে দুটি যানের ব্যবহার 
হয়েছে । বোরাক, যার অর্থ বিদ্যুৎ, এর 
গতিবেগ বিদ্যুৎ বা আলোর গতির মত 
ক্ষিপ্র ৷ এর ব্যবহার হয়েছিল সৃষ্টি জগতে । 
আর রফ রফ ব্যবহৃত হয়েছিল স্বয়ং অর্টার 
জগতে | যেমন বিমান এবং রকেট, স্থান 
ও কালভেদে এর ভিন্ন । বিজ্ঞানীরা এখনও 
ফোটন ও টাকিয়ান ব্যতীত এমন কোন 
দ্রুতগতি সম্পন্ন কণা বা বিকল্প কিছু 
আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি । মি'রাজ 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এমন একটি দ্বার 
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কুরআনে বলেন, 

6৮424571825 
প্রত্যেক সংবাদ সংঘটিত হওয়ার একটা 
(নির্দিষ্ট) সময় আছে এবং অচিরেই 
তোমরা জানিতে পারিবে 1২ 


* ইবনে কসীর, তাফসীর্ল কুরআনিল 
আষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খরি.), খ. &, পৃ. ৩৮ 

২ বিচারপতি তকী ওসমানী, ইসলাম ও 
আধুনিকতা, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা 

১:36001800 ভা. 78%ম10106, 44 78/০%7 
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, 00011517019 [10,719] 
ড. মরিস বুকাইলি (আখতার উল আলম 
অনুদিত), মানুষের আদি উৎস, জ্ঞানকোষ 
প্রকাশনী, ঢাকা 

৫ ড. মরিস বুকাইলি (আখতার উল আলম 
অনুদিত), মানুষের আদি উৎস, জ্ঞানকোষ 


, ঢাকা 
৬ আবু হানিফ, নীল এহের বিজ্ঞানীরা, 
বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা 

+ মুরাদ হফম্যান, ইসলাম দি অলটারনোটিভ, 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 

৮ লরা ভেসিয়া ভ্যাগলিয়েরী (মুহাম্মদ 
মাসউদুজ্জামান অনুদিত), ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন, বাহ্‌ 


৯ ড. মরিস বুকাইলি (আখতার উল আলম 
অনুদিত), বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, 
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা 

*. আল-কুরআন, সুরা আাল-ওয়াকিয় 
৫৬:৬৮-৭০, মূল: আশরাফ আলী থানবী 
(রহ.), অনুবাদ: মাওলানা নুরুর রহমান, 
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা 
২৫:৪৮, প্রারডক্ত 

»২. আল-কুরআন, সুরা আ)ল-কিয়ামা, 
৭৫:৩-৪, প্রাপ্তক্ত 

*ত অধ্যাপক এটিএম সাদিকুল্াহ, আল- 
কুরান. থেকে আধুনিক বিজ্ঞান, 
সুলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা 

১». আল-কুরআন, সুরা আর-রাহমান, 
১৯-২০ ও ২২, প্রাণ্ডক্ত 


১ ড. এসএম আজহারুল ইসলাম, প্রাক 

২০ স্টিফেন ডব্লিউ হকিং অধ্যাপক সাখাওয়াত 

হোসেন অনুদিত), কালের সংঙ্ষিও 

ইতিহাস বৃহৎ বিহ্ফোরণ থেকে কৃষ্ত 

ড. এসএম আজহারুল ইসলাম, পরাগ 

২২ আল-কুরআন, সুরা আল-আনআম, 
৬:৬৭, প্রাণ্ডক্ত 
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ও ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা 


শাহ নজরুল ইসলাম 


সারাংশ 

মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি । মানুষ 
সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে । সমাজকে 
আদর্শ করার জন্য মহান আল্লাহ কুরআন 
মাজীদে বিধান দিয়েছেন। এ ব্যাপারে 
মহানবীর আদর্শও রয়েছে । কওমী 
মদরাসাগুলো কুরআন সুন্নাহর শিক্ষা দিয়ে 
আদর্শ সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখছে । 
আলেমগণ নবী-রাসূলের উত্তরাধীকারী । 
কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী-রাসূল 
আসবেন না । সুতরাং নবী-রাসূলের জ্ঞান 
ও কর্মের উত্তরাধীকারী হিসেবে আলেমগণ 
দায়িত্ব পালন করছেন। সময়ের চাহিদা 
পুরণ ও যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবালায় 
আলেমদের দায়িত্রে পরিধি ও গতিবৃদ্ধির 
প্রয়োজন রয়েছে। সে বিষয়গুলোই 


আলোচিত হয়েছে প্রবন্ধে । 
আদর্শ সমাজ 
আদর্শ. শব্দের অর্থ অনুকরণীয়, 


কওমী মাদরাসা 

কওম অর্থ জাতি, আর মাদরাসা অর্থ 
বিদ্যালয়, সুতরাং কওমী মাদরাসা অর্থ 
জাতীয় বিদ্যালয় ৷ হযরত আদম (আ.)- 
কে সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তাকে যে 
শিক্ষা দিয়েছিলেন, পরবর্তীতে নবী 
রাসুলগণের প্রতি যেসব আসমানী কিতাব 
ও শিক্ষা দিয়েছেন, সর্বশেষে মহানবী 
(সা.)-এর ওপর যে কিতাব-কুরআন 
মজীদ নাধিল করেছেন এবং মহানবী 
(সা.)-এর জীবনাদর্শের শিক্ষা নিয়ে 
আসহাবে সুফফাতে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু 


অনুসরনীয়, নমুনা, দৃষ্টান্ত ও আয়না । আর 
সমাজ অর্থ হচ্ছে পরস্পর সহযোগিতায় 


হয়েছিল, পাক ভারতে ইংরেজদের 
সেকুলার শিক্ষা চালুর মাধ্যমে যে 


রী মানবগোষ্ঠী, একজাতীয় 
প্রাণীর দল, জাতি, সম্প্রদায়, সংঘ ও 
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শিক্ষব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল এবং 
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হবার 


দেওবন্দে পুনরায় যে শিক্ষার মশাল 
প্রজ্জোলিত করা হয়েছিল তারই 
উত্তরাধিকার ংলাদেশের কওমী 
মাদরাসাসমূহ । এ শিক্ষা মহান আল্লাহ 
প্রদত্ত মূলধারার শিক্ষা, ভ্রষ্টার আনুগত্য ও 
শিক্ষা । এ শিক্ষা একটি ভারসাম্যপূর্ণ 
শিক্ষা । দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের 
মুক্তি নির্দেশক শিক্ষা । এ শিক্ষার মাঝে 
মানব জীবনের সব চেয়ে গুরুত্ত্পূর্ণ বিষয় 
হিদায়েত প্রাপ্তি ঘটে । সমাজে শান্তি 
শৃঙ্খলা সৌহার্দ সম্প্রীতি রক্ষার সকল 
উপাদান এ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । তাই 
আদর্শ সমাজ গঠনে কওমী মাদরাসা 
দেশে কার্যকর ও ব্যাপক ভূমিকা রেখে 
চলেছে। 


কওমী মাদরাসার অবদান 

এদেশের কওমী মাদরাসার আলেমগণ 
বেশি সেবা দিয়ে যাচ্ছেন জাতিকে । তারা 
তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এ পথে । 
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জাতিকে সৎপথের দিশা দেয়া অন্যায় 


তুষিবে সকলে অতি মিষ্টি সম্ভাষণে । 


অসত্য থেকে বাঁচানো, হিদায়াতের 
রাজপথ প্রদর্শন ও মানুষকে নৈতিক ও 


নীচ ভাবি মনে ঘৃণা কর না কাহারে, 
সকলি আল্লাহর সৃষ্টি জানিও সংসারে । 


চারিত্রিক বলে বলিয়ান করা এবং মানবিক 


দেশের আলেমগণ জনগণকে 


মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার মহান দায়িত 
আঞ্জাম দিচ্ছেন আলেম সমাজ । 


অব্যাহতভাবে এ মহৎ শিক্ষা (যা কুরআন 
হাদীস থেকেই উৎসারিত) দিয়ে যাচ্ছেন । 


এদেশের আলেমগণ দেশপ্রেমিক ৷ নিজ 
দেশের সেবা করেন প্রচার বিমুখ হয়ে । 
এদেশের আলেমদের জীবন-মরণের 
ঠিকানা প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ | দেশের 
জনগণের খুব কাছের মানুষ আলেমগণ । 
জনগণের চোখের সামনেই তাঁদের সকল 
কার্যক্রম । আলেমদের কোন গোপন 
এজেন্ডা বা কর্মকাণ্ড নেই । জনগণের সুখ 
দঃখের ও জীবন মরণের সাথী 
আলেমগণ । এজন্য আলেম ও কওমী 
মাদরাসা বিরোধী হাজারো অপপ্রচার, 
অপবাদ কোন কাজেই আসছে না । নাটক 
সিনেমায় আলেমদের চরিত্র হননের মত 
নিকৃষ্ট ঘৃণ্য অপকর্ম কোন প্রভাব ফেলছে 
না। কারণ দেশের মানুষ এসবে বিশ্বাস 
করে না। কওমী মাদরাসাগুলো জনগণের 
অর্থায়নে চলে, তাদের হাজারো খোলা 
চোখের সামনে । এজন্য এসব মাদরাসার 
বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী অপপ্রচার শুরু হবার পর 
জনগণের আগ্রহ অনুরাগ দান-অনুদানের 
মাত্রা কওমী মাদরাসার প্রতি আগের যে 
কোন সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে । 
জনগণ বুঝে গেছে এসবই হচ্ছে দেশ ও 
জাতি বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ | যে সব 
গণমাধ্যম অবাস্তব মিথ্যা সং 
পরিবেশন করেছে তারা মিথ্যাবাদী 
হিসেবে মানুষের কাছে চিহ্নিত হয়েছে । 
এদেশের আলেম সমাজ তথ্য সন্ত্রাসের 
শিকার, মজলুম | কারণ তাদের হাতে 
হ । 

আফসোসের বিষয় যে আমাদের 
অধিকাংশ গণমাধ্যম দেশ ও জাতির 
সেবায় নিয়েজিত আলেমদের কোন 
অবদান দেখতে পায় না । অথচ এদেশের 
আলেমরা বিনামুল্যে পৃথিবীর সবচেয়ে 
মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা জনগণকে 
দিয়ে যাচ্ছেন । আলেমরা শিক্ষা নিয়ে 
ব্যবসা চালু করেননি | 

কবি মোজাম্মেল হক তার এক কালজয়ী 
কবিতায় লিখেছেন, 

পরধন দেখি, লোভে বাড়াও না হাত, 
কাহার শরীরে, কভু কর না আঘাত । 
কাহাকেও মন্দ কথা বল না কখন, 
সকলের প্রিয় হতে করহ যতন । 

মানীর সম্মান সদা রাখিবে যতনে, 
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সুষ্টার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানবতার কল্যাণে 
তারা তা করেই যাবেন । 
সুতরাং বাংলাদেশে সুশিক্ষার বিস্তার, 
নিরক্ষরতা দুরীকরণ, আদর্শ নাগরিক তৈরি 
এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও উন্নয়ন 
উৎপাদনে দেশের কওমী মাদরাসাগ্ডুলোর 
ভূমিকা ও অবদান অপরিসীম | এ শিক্ষার 
তি নিশ্চিত হলে এবং সরকারি 
সহযোগিতা যুক্ত হলে এসব মাদরাসা 
আরো বেশি অবদান রাখতে পারবে । 
জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত দেশের কওমী 
মাদরাসা কর্তৃক্ষকে তাই অশেষ 
তা। 


কওমী মাদরাসা প্রসঙ্গে কতিপয় 
অভিযোগের জবাব 

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের তুহমত 

ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তা বিরোধী কিছু 
ব্যক্তি কওমী মাদরাসার প্রতি জঙ্গিবাদ ও 
সন্ত্রাসের তুহমত দিয়ে যাচ্ছে। এ 
অভিযোগ যে শতভাগ মিথ্যা দেশের মানুষ 
তা জানে। এ দেশের মাদরাসা শিক্ষা 
বিশেষত কওমী মাদরাসা শিক্ষা দেশের 
মানুষকে শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রগতির শিক্ষা 


জেহাদকে সন্ত্রাস বলে প্রমাণ করতে চান 
তারা জ্ঞানপাপী নতুবা মুর্খ । পৃথিবীর 
অসত্য অন্যায় ও জালিমের বিরুদ্ধে 
মজলুমের লড়াই এবং তাবৎ সন্ত্রাস নির্মূলে 
কিয়ামত পর্যন্ত জেহাদ চলবে বলে 
কালোত্রীর্ণ ঘোষণা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ 
(সা.)। যারা জিহাদকে সন্ত্রাস বলে 
চালিয়ে দিতে চান তাদের মতলব খারাপ | 
সন্ত্রাস কখনোই জিহাদ নয় আর জেহাদ 
কখনোই সন্ত্রাস নয় । যারা সন্ত্রাস করে 
জিহাদ নাম ব্যবহার করে তারা নাদান ও 
কুচক্রী। তাদের বিরুদ্ধে এ দেশের 
আলেম সমাজ ] 

ইসলাম, কুরআন, নবী-রাসূল, অলি- 
আল্লাহ বা স্বয়ং আল্লাহর শানে কেউ 
অশালীন কথা বললে, বেআদবী করলে 
যাদের মনে ঈমানের লেশ আছে তাদের 
চেতনায় লাগবে, তারা আহত হবেন, এই 
অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন এটা খুবই 
স্বাভাবিক । যারা এহেন প্রতিবাদকেও 
জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদের সাথে তুলনা 
করেন, কিংবা আলেমদের সরলতাকে 
পুজি করে নিয়ম মাফিক 
প্রতিবাদকে সহিংসতার দিকে উক্কে দেন 
তারা ভুল করেন । নবী রাসূল ও ষ্টার 
বিরুদ্ধে কথা বললে বা লিখলে মুসলমান 
মাত্রেই আহত হবেন । সুতরাং কেউ যেন 
এহেন কাজ না করে সেজন্য ব্যবস্থা থাকা 
দরকার | কারণ একজন মুসলমান তার 
অষ্টা এবং সবচেয়ে বেশি 


দান করে । আসমানী এ শিক্ষা মানুষকে 
মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত করে যাচ্ছে । 
তাদের দায়িত্ব সচেতন করছে যেন সকল 


ভালোবাসে | সুতরাং কোন লোক যদি 
আল্লাহ ও তার নবীর মর্যাদা হানি করে 
কিছু বলে বা লিখে ঈমানদার আহত হবে 


প্রকার সন্ত্রাস অশান্তি নিপীড়ন নির্যাতন 
থেকে মানুষ মুক্ত থাকে, দেশের জনগণকে 
এ জঘন্য অপরাধ থেকে মুক্ত রাখা এবং 
নিজেরা মুক্ত থাকা আলেমদের অঙ্গীকার । 
সুতরাং কওমী মাদরাসা এদেশে শান্তি 
প্রতিষ্ঠা, মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং 
সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও নির্মূলে ব্যাপক অবদান 
রেখে চলেছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে 


অন্যায়, অসত্য, জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ প্রতিরোধ কিংবা স্বাধিকার 
ধর্ম ও দেশ রক্ষার আন্দোলন কখনোই 
সন্ত্রাস হতে পারে না। ইসলামে একে 
জিহাদ বলা হয়েছে । জিহাদের অনেক 
স্তর, শর্ত ও পর্যায় আছে । যারা ইসলামের 


এটাইতো স্বাভাবিক ৷ সমাজের মানুষকে 
আহত উত্তেজিত করে কেউ সমাজ ও 
দেশকে যেন অস্থিতিশীল করতে না পারে 
সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং 
আমাদের সকলকে সচেতন থাকতে হবে । 


মাদরাসা শিক্ষা অনুৎপাদনশীল 

অনেক বন্ধু মাদরাসা শিক্ষাকে 
আনপ্রডাকটিভ (অনুৎপাদনশীল) খাত 
বলে মন্তব্য করেন। তাদের এ মন্তব্য 
একেবারেই অবিবেচনাপ্রসূত। কারণ 
কওমী মাদরাসা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মহান 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন । আর লক্ষ্য হচ্ছে 
সুনাগরিক তৈরি করা, মানুষকে মানুষ 
হিসেবে গড়ে তুলা । মানুষের আচরণে 
কাতিখিত পরিবর্তন সাধন করা । মানুষকে 
আল্লাহর অনুগত ও রাসুল (সা.) অনুসারী 
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হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা । বাহ্যত উৎপাদন 
এ শিক্ষার লক্ষ্য নয়। তারপরও উন্নয়ন 
উৎপাদনে এ শিক্ষার গৌরবজনক 
অংশিদারিত্ব রয়েছে। দেশের ভেতরে 
কোন আলেম বেকার নন। লক্ষ লক্ষ 
আলেম কর্মব্যস্ত কল্যাণমুখী মহৎ জীবন 
অতিবাহিত করছেন । সকলেই কোন না 
কোন মহৎ কাজে উন্নয়ন উৎপাদনে 
অবদান রেখে চলেছেন । পরামর্শ দিচ্ছেন; 
দুআ করছেন । 

দেশের বাইরে হাজার হাজার আলেম 
সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছেন । তারা 
প্রত্যেকে বহির্বিশ্বে সম্মানজনক একাধিক 
কাজ করে যাচ্ছেন । বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন 
করে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে 
ভূমিকা রাখছেন। বাংলাদেশের 
আলেমদের চাহিদা আছে সারা দুনিয়াতে । 
প্রায় সারা দুনিয়া এমনকি সউদী আরব 
পর্যন্ত বাংলাদেশের হাজার হাজার আলেম 
ইমাম ও মুআযিযন হিসেবে সুনামের সাথে 
দায়িত্ব পালন করছেন । দেশের ভেতরে 
যারা মসজিদ মাদরাসায় দায়িত্ব পালন 
করছেন উন্নয়ন উৎপাদনে তাঁদেরও 
ভূমিকা রয়েছে । কারণ যারা বিধিবদ্ধ 
সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে ফাইলে স্বাক্ষর 
উৎপাদনে খুব অবদান রাখছেন, তাদের 
বিপরীতে সরকারের কোন সুযোগ-সুবিধা 
না নিয়ে জনগণের কাছে থেকে, জনগণকে 
সাথে নিয়ে উন্নয়ন উৎপাদন, ফসল বৃদ্ধি, 
ফসলে বরকতদান, খড়া, বন্যা শিলাবৃষ্টি 
ঝড়-তুফান থেকে ফসল রক্ষার জন্য যারা 
মালিকের কাছে জনগণের আবেদন- 
আবদার পেশ করছেন তাদের অবদান 
অনেক বেশি 
সুতরাং বাংলাদেশের কোন শ্রেণী-পেশার 
মানুষের চেয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 
আলেমরা পিছিয়ে আছেন একথা সত্য 
নয়। দেশে কওমী মাদরাসা শিক্ষার 
সরকারী স্বীকৃতি না থাকায় তারা সরকারি 
চাকরি করতে পারছেন না কিন্তু উন্নয়ন 
উৎপাদনে ভূমিকা রাখার জন্য সরকা 
চাকরি করা দুনিয়ার কোথাও শর্ত নয় 
এরপরও কওমী মাদরাসা থেকে ডিগ্রি 
নিয়ে শত শত আলেম পুনরায় আলিয়া 
মাদরাসা বা স্কুল কলেজ এবং 
ইউনিভার্সিটিতে পড়ে সুনামের সাথে ডিগ্রি 
নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা ও 
দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন এবং 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগে গুরুতৃপূর্ণ 
অবদান রেখে চলেছেন । 
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তুচ্ছজ্ঞান করে কওমী শিক্ষির্থীদেরকে 
অর্ধশিক্ষিত বলেন । তাদের অভিযোগ এরা 
বাংলা ইংরেজি কিছুই জানে না। তারা 
হয়তো জানেন না যে, কওমী মাদরাসায় 
৫টি ভাষার চর্চা হয়। বাংলা, আরবি, 
উরদু, ফারসি ও ইংরেজি । বাংলা ভাষা 
চর্চায় বর্তমানে কওমী মাদরাসা যেভাবে 
অগ্রসর হচ্ছে তাতে বাংলাভাষার নেতৃত্ব 
একটা সময়ের ব্যবধানে আলেমদের হাতে 
চলে আসতে পারে । সুতরাং বাংলাচর্চা 


কওমী মাদরাসায় হয় না এটা সত্য নয় । 
ধলায় উরদু, ফারসি, আরবি ও হিন্দি 
সাহিত্যের অনুবাদ এখন আলেমদের 
হাতে | ইংরেজি চর্চায় আলেমরা দেরীতে 
এসেছেন একথা সত্য হলেও কওমী 
মাদরাসায় মোটেই ইংরেজি চর্চা নেই 
একথা সত্য নয় । ইংরেজি চর্চা শুরু 
হয়েছে। ইতোমধ্যে ইংরেজি সাহিত্যে 
বেশ কিছু দক্ষ আলেম তৈরি হয়েছেন । 
আলেমরা ইংরেজি শিখছেন অর্থোপার্জনের 
জন্য নয় | বরং বিশ্বব্যাপী দীনের দাওয়াত 
পৌছে দেয়ার জন্য ইংরেজি শিক্ষা করা 
জরুরি মনে করছেন । [চলবে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


€ সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

১০ কপির নিম়্ে ভাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

€ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না । 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় | 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


গসর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে 
হয়। 


গগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 


৯195০711960 17) 9807-020--- 


1২০5-0)051 
11370 


00010 


110018, 78105101, 
8170121, ৩01 


00061011005 
11750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


754৯, 04১৮ গাজা, 
010091, [181), 1120, 
[01810 /১21181015180, 
915. 48818] ০00100195- 


11700 11100 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


30100৩21) & 40102) 00001103, 712200 11016090 


* দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 


01004106009 1152550 101900 


টাকা । 


4505019118. 1001800 1101160 


€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততান্তহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (তয় তলা) 


১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 
০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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আবদুস শহীদ নাসিম 


[পূর্ব প্রকাশিতের পর] 
০৬. ইসলামি অর্থনীতির 
উদ্দেশ্য ও চুড়ান্ত লক্ষ্য 
ইসলামি অর্থনীতি মানব-কল্যাণের 
অন্যতম উপাদান। সমাজ থেকে 


যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্বহ 
করেছেন । আর (অর্থ-সম্পদ দ্বারা) দেশে 
বিপর্যয় করো না। বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না ।” 


নে উঠা 


27 ৮.1প5২৮105৮ 0.৫ 
9১৪ এ 3৬১5 ৩০০1 ৩৬৩৬ সু ৪ 
শি 282 শন? ৫20 গর রে ॥ 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আদল ও 
ইহসান করার এবং নিকটাত্বীয়দের দান 


আল্লাহর সন্তরটি এবং আখিরাতের সাফল্য 

অর্জনই ইসলামি অর্থনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য: 

১. ফালাহ: ব্যাক্তির সাফল্য ও কল্যাণ 
সাধন, 

২. ইহসান: মানবতার কল্যাণ সাধন, 

৩. আদল: সমাজে অর্থ-সম্পদের ন্যায্য ও 
সুষম প্রবাহ সৃষ্টিঃ 

৪. সমাজে ন্যায়নীতির প্রচলন, 

৫. দেশ ও সমাজকে ফিতনা ফাসাদ তথা 
ধবংসকর কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা করা । 

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নিমোক্ত 

আয়াতগ্তলো অকাট্য দলিল: 

এড এ 58৯ 940 ৪ একা তি 

89665540280 ৩৮ 53800, 

ও ৫2১৯৮০৬০5৫0), 

“আল্লাহ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ 

দিয়েছেন তার দ্বারা আখিরাতের আবাস 

(জান্নাত) অনুসন্ধান করো এবং পার্থিব 

জীবনে তোমার বৈধ (ভোগের) অংশও 

ভুলে থেকোনা | (মানুষের) কল্যাণ করো, 


এপ্রিল”১৬ 


করার । আর তিনি নিষেধ করছেন 
অশ্লীলতা, অসতকর্ম এবং সীমালজ্ঘন 
থেকে । তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, 
যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো 1২ 
০5421405৩89 31368955৪48 
০9৩2 ০ 28548 
“সালাত সমাপ্ত হলে জমিনে ছড়িয়ে পড়ো 
এবং (কাজ ও শ্রম-দানের মাধ্যমে) 
আল্লাহর অনুগ্হ (জীবিকা, অর্থ-সম্পদ) 
সন্ধান (সংগ্রহ) করো, আর আল্লাহকে 
বেশি বেশি স্মরণ করো । আশা করা যায় 
তোমারা ফালাহ (কল্যাণ) লাভ করবে ।% 
২2৫08 ৫) ৪৮:৬2 5 9 ০১৯০ &158865 
97৮৮2014045 


“তোমারা আল্লাহর পথে ব্যয় করো, 


০৭. ইসলামে অর্থ 

উপার্জনের তাকিদ 

প্রধানত ওটি সূত্রে মানুষ অর্থ-সম্পদ অর্জন 

করে । সেগুলো হলো: 

১. উত্তরাধিকার সূত্রে, 

২. ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরি-বাকুরি তথা 
কাজ করে উপার্জনের মাধ্যমে, 

৩. দীন লাভের মাধ্যমে । 

যারা শুধু প্রথমটির ওপর নির্ভর করে, সেই 

সাথে দ্বিতীয় মাধ্যমটি গ্রহণ করে না, তারা 

কর্মবিমুখ-অলস | ইসলামে এ ধরণের 

লোকেরা নিন্দনীয় | এরা ক্রমান্বয়ে তৃতীয় 

মাধ্যমটি অবলম্বনের দিকে অগ্রসর হয় । 

সামর্থ থাকা সত্তেও যারা ব্যবসা না করে, 

বা কাজ না করে, বা শ্রমের মাধ্যমে 

উপার্জন না করে শুধু দান লাভ বা 

ভিক্ষাবৃত্তির ওপর নির্ভর করে, ইসলামের 

দৃষ্টিতে তারা খুবই নিন্দা ও 

তিরস্কারযোগ্য । 

ইসলামে প্রশংসনীয় লোক হলো তারা, 

যারা দ্বিতীয় মাধ্যমটি গ্রহণ করে । অর্থাৎ 

যারা ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরি বাকুরির 

মাধ্যমে কিংবা শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন 

করে। 

অর্থ-উপার্জনে আত্মনিয়োগ করা মুমিনদের 


আল্লাহর পথে খরচ না করে নিজেদেরকে 

₹সের মধ্যে নিক্ষেপ করো না । মানুষের 
মুহসিনদের কেল্যাণকারীদের) 
ভালোবাসেন ।' 


জন্যে অত্যাবশ্যক । এর নির্দেশ দিয়েছেন 
স্বয়ং আল্লাহ তাআলা: 
৬৫৯৪1 


হর 2০৮16017521) 2৫1 ৫০ ৮ পট 
220 26 05 29 ৫৯৮15 দিন 25 জু 
2) এর্ট ৪৯ 5 ৫৮৫) 5৫4 5) র্‌ »পঙার্র 
৩) এট 289১ 11555 এ ৯ঠি ৬১1৮০০৪ 


___ 7) আত্তান্তহীদ ১৯ 
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৮55৫ 225৮ 


4 8১5৩9 18$ ০০৯ ০৩ 
শ্ে চির্ঘ 01992 এ ৬৪৪ ৩185 
০৫১০৮ 
“হে মুমিনরা! জুমাবারে যখন সালাতের 
দিকে ডাকা (আযান দেয়া) হয়, তখন 
তোমরা বিজনেস রেখে দ্রুত আল্লাহর 
যিকর (সালাত)-এর দিকে আসো। 
এতেই রয়েছে তোমাদের জন্যে কল্যাণ 
যদি তোমরা জ্ঞান খাটাও। অতঃপর 
সালাত শেষ হবার সাথে সাথে ছড়িয়ে 
পড়ো জমিনে (তোমাদের পেশায়) এবং 
সন্ধান করো আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা), 
আর বেশি বেশি আলোচনা করো আল্লাহর 
কথা । এভাবেই অর্জন করবে তোমরা 
ফালাহ (কল্যাণ ও সাফল্য) |” 
নিদ্রা এবং রাত দিন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 
(5৩৩৫ এ (৬৫ পু কিঃ 
তো টি 
'আমি তোমাদের নিদ্রাকে বানিয়ে দিয়েছি 
বিশ্রাম ও প্রশান্তি লাভের উপায় । রাতকে 
বানিয়ে দিয়েছি আবরণ । আর দিনকে 
বানিয়ে দিয়েছি জীবিকা উপার্জনের 
উপযুক্ত সময় 1 
রর এ (সা.) বলেছেন, 
১4563210০৮5 ৬৩৮ এত 


(5550৪ 
“নিজের উপার্জনের চাইতে উত্তম জীবিকা 
কেউ কখনো ভোগ করেনি 1”? 


(4985 615 25 ৬৪ রত এ 
৩ 2 

“তোমাদের সর্বোত্তম জীবিকা নিজের 

উপার্জন । আর তোমাদের সন্তানের 

উপার্জনও তোমাদের উপার্জনের 

অন্তর্ভুক্ত 1৮ 

অর্থ-উপার্জন কতোটা অন্য টি? 

(সা.)-এর এ হাদীসটি তার নির্দেশক 

.282750 এ 29 $০5০০0:৫৩%। 
“অন্যান্য ফরযের মতোই হালাল উপার্জনও 
একটি ফরয ।৯ 


14৮23 548 :46 8০৮ 5: 59০৪ 
(542 ০ 98 (2 ২ 
“হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাষি.) 


(সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন 


হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসেও 


ধরণের উপার্জন সর্বোন্তম? তিনি বললেন, 
ব্যক্তির সশ্রমে হালাল ব্যবসার মাধ্যমে 
উপার্জন 1”১ 


০৮, হালাল ও বৈধ উপার্জনকারীর 
পরকালীন সাফল্য 

হালাল উপার্জন একটি ইবাদত | কারণ 
হালাল উপার্জনকারী আল্লাহর হুকুম পালন 
করে । আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন 
এবং যা কিছু নিষেধ করেছেন, সে 
সেগুলো পরিত্যাগ করে । যেসব মুমিন 
ব্যক্তি হালাল ও বৈধ পন্থায় জীবিকা তথা 
অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে, পরকালে 
আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদা দান 
করবেন। 


এ 01250 এ৪ ৪ 4০০4০ 
19 €০5045%8586৯; টা 


.8022 121 ৭৪21 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্াহ রোষি.) 
বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
আল্লাহ তায়ালা সেই উপার্জনকারীর প্রতি 
রহম করেন, যে বেচা-কেনা এবং পাওনা 
আদায়ের ক্ষেত্রে সহনশীল হয় 1১১ 
হযরত আলী (োযি.) বর্ণনা করেন, আমি 
রসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
“যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর 
কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন সেই 
ছায়ায় সেই ব্যক্তিকে স্থান দেওয়া হবে, যে 
আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকার) সন্ধানে বের 
হয় এবং তা সংগ্রহ করে পরিবার- 
পরিজনের কাছে ফিরে আসে ।' (মুসনদে 
যায়েদ ইবনে আলী, 7০০/07716 75207712 
টি 3) 

১৯৮) 08 পভ পে ০৪ ক ০০৫24 ্ঁ ১০ 
৩520 22958 এ 832 

.42134909 
“হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.) 
বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 
“সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী (পরকালে) 
নবী, সিদ্দিক এবং শহীদগণের সঙ্গী 
হবে 1১ 


০৯. হারাম ও অবৈধ 
কুরআন মজিদে অবৈধ উপার্জনকারীদের 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ 
এপ্রিল'১৬ 


ভয়াবহ পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ 


অবৈধ উপার্জনের চরম নিন্দা করা 
হয়েছে। এখানে আমরা দুটি হাদীস 
উল্লেখ করছি । 
খু) 05 4১০০৬ ৯৮৫৫৮৬৪ 
-( 07084 3 ০28 
“হযরত রি রোষি.) বর্ণনা করেন 
রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে শরীর (যে 
ব্যক্তি) হারাম (উপার্জন ভোগ) দ্বারা 
লালিত ও বিকশিত হয়েছে, তা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে না ।”৯৩ 
ডা) ক এ| 0১550 :45$ 6087 20১৪ 
490519৫64 এম তপঝি 21101 
রর 66455058546 ৩5552 
205 ৮5 988) 022 ৩। 


পে 25৫ 


৯ :40$5 4৩১০৪] স্ব 92৮০2: 


0 নিউ 


গণ হ৫প 57৮52) 


এ] স্ব 9৮336 ৩৮184 


154444548স জিনা এ ভগ 
223 ০ 2255 ০০3 ৫.3 ৫2০) 
6 22 ৫1৮২253% 
এ 
“হযরত আবু হুরায়রা (রোযি.) বর্ণনা 
করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ 
উত্তম-পবিত্র । তিনি উত্তম এবং পবিত্র 
(পন্থা ও বন্ত) ছাড়া গ্রহণ করেন না । তিনি 
সেই নির্দেশই দিয়েছেন, যে 
নির্দেশ দিয়েছেন রসুলগণকে । তিনি 
তাদের বলেছেন, “হে রসূলরা! তোমরা 
উত্তম ও পবিত্র জীবিকা আহার করো, 
ভোগ করো এবং আমলে সালেহ করো ॥ 
তিনি আরও বলেছেন, 'হে মুমিনরা! 
আমার প্রদত্ত উত্তম ও পবিত্র জীবিকা 
ভোগ-আহার করো । অতঃপর রসূলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, দেখো, এক ব্যক্তি দূর- 
দুরাত্ত সফর করে আসে। তার চুল 
এলোমেলো, দেহ ধুলোমলিন । সে হাত 
উঠিয়ে প্রার্থনা করে, “হে প্রভু! হে প্রভু! 
অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম 
(অর্থাৎ হারাম উপার্জনের), হারাম 
উপার্জনই সে ভোগ করে । কী করে কবুল 
হবে তার দুআ?”*? 


৮ 


১০. হালাল ও বৈধভাবে অর্থ 
উপার্জনের উপায়সমূহ 


___10 আত্তান্তহীদ ২০ 
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হালাল এবং বৈধভাবে অর্থ উপার্জন ও 
ভোগ ব্যবহারের নির্দেশই ইসলামে দেয়া 
হয়েছে । ইসলাম নোংরা উপার্জন ও 
জীবিকাকে নিষিদ্ধ করে এবং উত্তম ও 
সুন্দর উপার্জন ও জীবিকাকে প্রশং 
করে । আল্লাহ তায়ালা বলেন, 

5 ০৫20৫০65412 এন 


৪2৫প 1৫7৮৫ রা হ্ব 


20508 59420 ৩% চর্দতা০ 
90894  ভিতা টা 5535 

“হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহ যেসব 

ভালো জিনিস তোমাদের জন্যে হালাল 

করেছেন তোমরা সেগুলো নিষিদ্ধ করে 
নিওনা এবং সীমালজ্ঘন করো না । আল্লাহ 
সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। 

আর আল্লাহ তোমাদের যেসব হালাল ও 

ভালো জীবিকা-জীবনোপকরণ দিয়েছেন 

সেগুলো ভোগ আহার করো এবং সেই 
আল্লাহকে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা 
বিশ্বাস স্থাপন করেছো রি 

মূলত নিষিদ্ধ উৎসসমূহ ছাড়া ইসলামের 

দৃষ্টিতে উপার্জনের বাকি সব উৎসই হালাল 

বা বৈধ। আয় উপার্জনের নিয়োক্ত 
উৎসসমূহ হালাল এবং বৈধ: 

১. ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জন । 
বৈধ পন্থায় ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে 
উপার্জনকে ইসলাম সর্বাধিক 
উৎসাহিত করেছে । ব্যবসা করা যায়: 
ক. একক ব্যবসা, 

খ. পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে 
শরিকানা ব্যবসা, 

গ. পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগের মাধ্যমে 
যৌথ বা শরিকানা ব্যবসা | 

২. কৃষি কাজের মাধ্যমে উপার্জন । 
যেমন_ 

ক. নিজের জমিতে ফল ফসল ও 


অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদন ও 
উপার্জন, 

খ. পরের জমিতে বর্গা চাষের মাধ্যমে 
উৎপাদন ও উপার্জন, 

গ. পরের জমি ভাড়া (ইজারা) নিয়ে 
উৎপাদন | 


৩. পশু পাখি ও মৎস পালনের মাধ্যমে 
উপার্জন (জলে স্থলে খামার পদ্ধতি) । 

৪. শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধমে 
উপার্জন । 

৫. পেশা গ্রহণের মাধ্যমে উপার্জন । 
শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ওকালতি, 
ইত্যাদি । 


এপ্রিল”১৬ 


৬. সরকারি-বেসরকারি চাকুরি গ্রহণের 
মাধ্যমে উপার্জন । 

৭. সেবা প্রদানের (সাভির্স চার্জ গ্রহণের) 
মাধ্যমে উপার্জন । 

৮. মানসিক এবং শারীরিক শ্রমদানের 
মাধ্যমে উপার্জন । 

৯. দালালি (সহযোগিতা) করার মাধ্যমে 
উপার্জন । 

১০.দান লাভের মাধ্যমে অর্জন । 

১১. হাদিয়া, তুহফা ও অসিয়তের মাধ্যমে 
লাভ । 

১২.উত্তরাধিকার লাভ । 

১৩.অধিকার হিসাবে অভিভাবক থেকে 
লাভ । 

১৪.সরকারি সাহায্য লাভ । 

১৫.অন্যান্য । 


১১. নারীর অর্থ উপার্জন ও 
সম্পদের মালিকানা অর্জন 
এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে নারীর অর্থোপার্জন 
এবং খরচের বিষয়টিও আলোচনা করা 
জরুরি মনে করছি। কারণ, এ নিয়ে 
অকারণে সৃষ্টি করা হয়েছে অনেক 
। 
ইসলাম পুরুষের মতো নারীর অর্জিত 
সম্পদের মালিকানা নারীকেই দিয়েছে !সূরা 
আন-নিসা: ৪:৩২1। পুরুষের মতোই শরীয়া 
অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় নারীর অর্জিত ও 
উপার্জিত নিজের অর্থ সম্পদের বিনিয়োগ, 
উন্নয়ন ও ব্যয় ব্যবহারের অধিকার তার 
নিজের জন্যে সংরক্ষিত । তবে দাম্পত্য 
সম্পর্ক স্থাপনে এবং পরিবার পরিচালনায় 
অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব পুরুষের | এ ক্ষেত্রে 
ইচ্ছাকৃত ছাড়া নারীর অর্থ ব্যয় হয়না 
নারীর আয়ের উৎ্ন অধিক, ব্যয়ের 
বাধ্যতামূলক খাত একেবারেই সীমিত 
তার ব্যয়ের খাত স্বাধীন সেচ্ছোমুলক 
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর আয় ও অর্জনের 
উৎসসমূহ নিম্নরূপ: 
১. লালন পালন ও পড়া লেখার অর্থ 
পাবেন পিতার নিকট থেকে । 
২. বিয়ের অর্থ প্রদান করবেন পিতা এবং 
স্বামী । 
৩. বিয়েতে স্বামীর নিকট থেকে মুহরানা 
লাভ । 
৪. ঘর-বাড়ি নির্মাণ খরচ বা বাসা ভাড়া 
পাবেন স্বামীর নিকট থেকে । 
৫. খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার অর্থ 
পাবেন স্বামীর নিকট থেকে । 


৬. সন্তান লালন-পালন এবং তাদের 
শিক্ষা চিকিৎসা সহ যাবতীয় খরচের 
অর্থ নেবেন স্বামী থেকে । 

৭. পিতা-মাতা এবং অন্যান্য 
নিকটাত্ীদের থেকে উত্তরাধিকার 
সূত্রে অর্থ-সম্পদ লাভ করবেন । 

৮. স্বামী_ এবং সন্তানের মৃতুতেও 
উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ-সম্পদ লাভ 
করবেন । 

৯. স্বামী, সন্তান, পিতা, মাতা, ভাইবোন 
এবং অন্যান্য আত্মীয়দের পক্ষ থেকে 
দান, উপহার এবং হাদিয়া-তুহফা 
লাভ । 

১০.স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতিক্রমে 
(যদি বর্তমান থাকে) বৈধ প্রক্রিয়ায় 
চাকুরির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের 
সুযোগ । 

১১. বৈধ প্রক্রিয়ায় ব্যবসা পরিচালনার 
মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সুযোগ । 
১২.শিক্ষকতা, চিকিৎসা ও অন্যান্য স্বাধীন 
পেশার মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ । 
১৩.হস্তশিল্পসহ ঘরে প্রস্ততযোগ্য সামগ্রী 
তৈরির মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ । 
১৪.বিয়ে-বিচ্ছেদ কালে তালাক দাতা 

স্বামীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের 


১৫.তালাকদাতা স্বামীর শিশু সন্তানকে 
দুধপান করালে বা লালন পালন 
করলে সে জন্যে অর্থ লাভ । 


১৯, নারীদের খরচের খাত 

১. পড়া লেখার খরচ: প্রদান করনে 
পিতা, মাতা, স্বামী,ভ্রাতা । নিজের 
খরচ নেই, থাকলেও এচ্ছিক | 

২. বিয়ে খরচ: প্রদান করেন পিতা, 
মাতা, ভ্রাতা, বর । নিজের খরচ 

| 

৩. সন্তান লালন-পালন খরচ: এ ক্ষেত্রে 
বাধ্যতামূলক । 

৪. বাসস্থানের খরচ: বহন করেন পিতা, 
স্বামী, সন্তান । নিজের খরচ এচ্ছিক 
এবং কদাচিৎ । 

৫. অন্ন, বন্ত্, চিকিৎসা খরচ: বহন করেন 
পিতা, স্বামী, সন্তান। নিজের খরচ 
এচ্ছিক/কদাচিৎ। 

৬. দান সদকা । 

৭. হাদিয়া, তুহফা, উপহার । 
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৮. যাকাত । 

৯. কর, খাজনা । 

১০. কাফফারা, ফিদিয়া, মান্নত | 

নারীদের অর্থব্যয়ের খাত ১০টি । এর 
মধ্যে ৭টি এচ্ছিক এবং ৩টি ক্ষেত্র বিশেষে 
এবং ঘটনাক্রমে বাধ্যতামূলক | 
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« আল-কুরআন, আন-নাবা, ৭৮:৯-১১ 

* আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. 5 ২০০১ ধ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৫৭, 
হাদীস: ৪৭৯ হযরত মিকদাম (রাঘি.) 
, থেকে 

৮ (ক) ইবানে মাজাহ, আ)স-স্নান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল 


য়ায় কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ ২ হাদীস: 
২২৯০; (খ) আতত্রিমিহী 
জামি 


(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. - ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ১১, পৃ. ১৭৬, হাদীস: ৮৩৬৭, হযরত 
আবদুলাহ ইবনে মাসউদ (রোঘি.) থেকে 


» আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. 
৪৩৬, হাদীস: ১১৭৪ 

১১ আল-বুখারী, 'আস-সহীক, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৩, পৃ. ৫৭, 

: ২০৭৬ 

৯২ (ক) আদ-দারিমী, আস-সুনান ₹ আল- 

মসনদ, দারুল মুগনী, রিয়াদ, সউদী আরব, 


১৬৫৩, হাদীস: ২৫৮১; (খ) 
জাতির টি জামিভল কবীর, খ. 


৩, পৃ. ৫০৭, টি ১২০৯; (গ) আদ- 
দারাকুতনী, আস-স্বনান, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২৪ হি. ₹ ২০০৪ খি.), খ. ৩, পৃ. 
৩৮৭, হাদীস: ২৮১৩ 
১৬ আত-তাবরীঘী, মিশকাতুল নি 
আল-মাকতাবুল ইসলার্ী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ২, পৃ. ৮৪৮, হাদীস: ২৭৮৭ 
০1২৯] 

তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৭০৩, হাদীস: ৬৫ (১০১৫) 


এপ্রিল”১৬ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে । 


€ লেখা /২-4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মূলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় ৷ অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থ / মূলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাতুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ | ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্নীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানী প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 

দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না। 


4: আত্তার্তহীদ ২২ 


ধ।র্ম।-।|দ।রশ।ন 


ইসলাম ধর্মে টুপির 


গুরুত্ব ও 


প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত | টুপি ইসলাম ও 


মুসলমানদের 


মুসলমানের শিআর বা নিদর্শন । প্রতিটি 
এবং বাইরে টুপি পরিধান করে থাকা 


আলাদাভাবে চেনা যায় । তাদের স্বতন্ত্র 
পরিচয়সত্তা বজায় থাকে | অন্যদের মাঝে 
তারা যেন হারিয়ে না যায়। এরই 


সুন্নাত । টুপি ছাড়া নামায পড়া যেমন 
মাকরুহ, তেমনি নামাযের বাইরেও 
জনসম্মুখে টুপি ছাড়া চলাফেরা করা 
মাকরুহ | আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহ.) 
বলেন, “কোনো জ্ঞানীর নিকট এ কথা 
অস্পষ্ট নয় যে, মাথা খোলা রাখা 
দোষণীয় । এটা আত্মমর্যাদাবোধ এবং 
শিষ্টাচার পরিপন্থী ১ 

বড়পীর আল্লামা আবদুল কাদের জিলানী 
(রহ.) বলেন, জনসম্মুখে মাথা খোলা 
রাখা মাকরুহ" (গনয়াতুত তালিবীন ১/১৩] | 
সুতরাং নামাযের বাইরেই যখন টুপি ছাড়া 
চলাফেরা করা মাকরুহ, তখন নামাযের 
ভেতরে যে টুপি ছাড়া নামায পড়লে 
মাকরুহ হবে; সেটা সহজেই অনুমেয় । 
হাদীস ও আসারের আলোকে টুপির 
প্রামাণিকতা আলোচনা করার আগে শুধু 
নিদর্শন হিসেবে ইসলামে টুপির কতটুকু 
গুরুত্ব রষেছে, সে ব্যাপারে দুয়েকটা কথা 
বলে রাখা জরুরি । 

প্রিয় নবীজি (সা.) ইসলামের দাওয়াত 
নিয়ে আসার পর পৃথিবীর অন্যান্য জাতির 
সামনে মুসলমানদের আলাদা স্বাকীয়তা ও 
স্বাতন্ত্রবোধ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা 
করেছেন । এটা শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, 
বরং আচার-আচরণ, চাল-চলন, পোশাক- 
পরিচ্ছেদ ও বাহ্যিক অবয়বসহ সব 
ক্ষেত্রে। এজন্য তিনি বিভিন্ন বিষয়ে 
মুসলমানদেরকে ইয়াহুদ-খরিস্টান ও 
কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতা করতে 
বলেছেন । তাদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করা 
থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন । 


এপ্রিল”১৬ 


ধারাবাহিকতায় মহানবী (সা.) বাহ্যিক 
অবয়বের ক্ষেত্রে দাড়ি, টুপি, পাগড়ি ও 
পোশাকের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন । 
সাহাবী হযরত রুকানা (রাযি.) বলেন, 
“আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
এ] 5৯0 455 5 ৬75০) 
(১১১) 
“আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য 
হলো টুপির ওপর পাগড়ি পরিধান করা ৷ 
রাসূল (সা.)-এর যামানা ও পরবর্তী যুগের 
অবস্থার দিকে তাকালে দেখা যায়, তখন 
কাফির-মুশরিকরাও পাগড়ি বা টুপি 
পরিধান করত । তবে তারা উভয়টা 
একসাথে পরিধান করত না। এজন্য 
রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের 
থেকে ভিন্নতা অবলম্বন করতে বলেছেন । 
এ হাদীস থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে 
যায়, তা হলো কাফির-মুশরিকদের থেকে 
যতটুকু ভিন্নতা অবলম্বন করার সুযোগ 
থাকে; মুসলমানদেরকে ততটুকু ভিন্নতা 
অবলম্বন করতে হবে । যদিও অন্যান্য 
হাদীস দ্বারা রাসূল (সা.)-এর ব্যাপারে শুধু 
টুপি এবং শুধু পাগড়ি পরিধান করার 
কথাও বর্ণিত আছে। সে হিসেবে 
যেকোনো একটা পরিধান করলে মাথা 
ঢেকে রাখার সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে । 
তবে মুসলমানদের জন্য পাগড়ি ও টুপি 
উভয়টা পরিধান করাই উত্তম । 
রাসূল সো.)-এর পরবর্তী যুগে যখন টুপি 
মুসলমানদের শিআর বা নিদর্শন হিসেবে 
আলাদা স্থান দখল করে নেয়, তখন 
মুসলমানদের টুপির ধরণ ও প্রকৃতি থেকে 


আলাদা রাখার প্রতি সাহাবায়ে কেরাম ও 
ফুকাহায়ে কেরাম গুরুত্বারোপ করেন। 
ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যদি কোনো 
মুসলিম দেশে কোনো অমুসলিম জিম্মি 
হসেবে বসবাস করে তাহলে পোশাক 
ইত্যাদিও ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই 
মুসলমানদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বন 
করতে হবে । এমনকি তারা যদি টুপি 
পরিধান করে সেক্ষেত্রে তাদের টুপিতে 
আলাদা একটা কাপড়ের টুকরো লাগিয়ে 
হলেও মুসলমানদের টুপি থেকে বৈপরিত্য 
বজায় রাখতে হবে । 

আল্লামা সিরাজী রহ.) বলেন, যদি 
জিম্মিরা টুপি পরিধান করে তাহলে তাদের 
টরপিতে আলাদা এক টুকরো কাপড় 
রাখতে হবে, যাতে মুসলমানদের টুপির 
বিপরীতে তাদেরকে আলাদাভাবে চেনা 
যায় । হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) যখন 
সিরিয়ার খিস্টানদের সাথে সন্ধি করতে 
যান তখন তাকে লেখা এক চিঠিতে 
সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে গুনম 
(রাযি.) এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ 
করেন যে, আপনি পোশাক, টুপি ও 
পাগড়িসহ যেকোনো বিষয়ে খিস্টানদের 
সদৃশ্যতা গ্রহণ করবেন না ।* 

বর্তমানে যেহেতু অমুসলিমরা টুপি পরে না 
এবং টুপি মুসলমানদের নিদর্শন হিসেবে 
পরিগণিত, সেহেতু তাদের বিরোধিতা 
করে মুসলমানদের জন্য টুপি পরিধান করে 
থাকা জরুরি । খালি মাথায় থেকে 
কাফিরদের সদৃশ্যতা গ্রহণ করা উচিৎ 
নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, 

16554 (98 কি ৪ 

“যে রাড ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
কোনো জাতির সদৃশ্যতা গ্রহণ করে সে 
তাদেরই একজন ।' 


_______ আত্তার্তহীদ ২৩ 


ধ।র্ম।-।দ।রশ।ন 


হাদীস ও আসারের আলোকে টুপি 

মাথা ঢেকে রাখার ব্যাপারে হাদীসে তিন 
ধরনের পোশাক পাওয়া যায় । কলানসুয়া 
টেপি), আমামা (পাগড়ি) এবং বুরনুস 
(রেইনকোট জাতীয় পোশাক) । রাসূল 
(সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম এগুলোর 
মাধ্যমে মাথা ঢেকে রাখতেন। 
স্বাভাবিকাবস্থায় চলাফেরার ক্ষেত্রে অথবা 
নামাযে তারা কখনও মাথা খোলা 
রেখেছেন এমন বর্ণনা পওয়া যায় না। 
নিম্নে টুপি, বুরনুস এবং পাগড়ি সম্পর্কে 
কিছু হাদীস ও আসার উল্লেখ করা হলো: 


টুপির হাদীস 
১॥ 
52 585 257:408 বি ৬ ৬৪ 
(6083 855 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোযি.) 


প্রামাণিকতা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর 
হযরত ওমর (রাযি.)-এর ব্যাপারে হলেও 
সমস্যা নেই, খলীফায়ে রাশেদ হওয়ায় 
তিনিও আমাদের মুকতাদা বা 
অনুসরণযোগ্য | কেননা প্রিয় নবীজি (সা.) 
আমাদেরকে অমীমাংসিত কিংবা বিতর্কিত 
বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামকে অনুসরণ করে 
সমাধানে পৌছার প্রতি গুরুত্বারোপ 
করেছেন । (দেখুন: সুনানে আবু দাউদ: ৪৬০৭; 
জামে তিরমিযী: ২৬৭৬; মুসনদে আহমদ ৪/১২৬, 
হদীস: ১৬৬৯২; সুননে ইবনে মাজাহ: ৪২; সহীহ 
ইবনে হিববান: ০৫) 


]ত 
হযরত হাসান আল-বাসারী (রহ.) বলেন, 


2১209 ৮4৩014৪৩৩0০ 

(42 ৪9442 
“সাহাবায়ে কেরাম জমিনের অতিরিক্ত 
গরমের কারণে তাদের পাগড়ি এবং টুপির 


থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল 


ওপর সেজদা করতেন এবং এ সময় তীরা 


(সা.) একটি সাদা "টুপি পরিধান 
করতেন । « (হাদীসটি হাসান) 
0২ 

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.)- 
কে বলতে শুনেছি যে, 

শ্১০া এজ ০207 আঠা 
1৫6০৪ ০৫০240553 44355 


28240 9 41 2০ 
শহীদ হলো চার ধরনের । মুমিন ব্যক্তি 
যার ঈমান অতি উত্তম । যে শক্রর সম্মুখীন 
হয়। অতঃপর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস 
রেখে লড়াই করতে করতে নিহত হয় । 
এই লোকই সেই ব্যক্তি যার দিকে 
কিয়ামতের দিন মানুষ এভাবে চোখ তুলে 
তাকাবে । (একথা বলে) রাসূল (সা.) 
তার মাথা এমনভাবে ওপরের দিকে 
তুললেন যে, মাথা থেকে তার টুপি পড়ে 
গেল। বর্ণনাকারী বলেন, অথবা ওমর 
(রা.)-এর টুপি পড়ে গেল ৬ (হাদীসটি 
হাসান) 

এ হাদীসে কার মাথা থেকে টুপি পড়েছে 
তা নিয়ে বর্ণনাকারীর সন্দেহে আছে। 
রাসূল (সা.)-এর মাথা থেকে টুপি পড়েছে 
নাকি ওমর (োযি.)-এর মাথা থেকে! 
তবে যার মাথা থেকেই টুপি পড়ক 
উভয়জনই আমাদের জন্য অনুসরণীয় । 
রাসূল সো.)-এর ব্যাপারে হলে তো কথাই 


আস্তিনের মধ্যে হাত লুকিয়ে রাখতেন ॥”? 
হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা 
এবং মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকেও বর্ণিত 
হয়েছে। এ হাদীস থেকে একথা 
স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে 
কেরাম নামাযের অবস্থায় টুপি এবং 
পাগড়ি পরিধান করতেন । পাগড়ি এবং 
টুপির ওপর আমল করার জন্য সাহাবায়ে 
কেরামের আমলও যথেষ্ট । তার ওপর 
রাসূল সো.) থেকেও পাগড়ি এবং টুপি 
পরিধান করার হদীস তো আছেই । হ্যা 
এটা ভিন্ন মাসআলা যে, টুপি এবং 
পাগড়ির ওপর সেজদা করা মাকরুহ । 
তবে সেটা স্বাভ য় কোনো ওযর 
বা সমস্যা না থাকলে । আর সাহাবায়ে 
কেরাম যে এ কাজ অতিরিক্ত গরমের 
কারণে করেছেন, সেটা ইমাম বুখারী 


(রহ.) তিরজমাতুল বাব বা 
উ মাধ্যমে স্পষ্ট করে 
দিয়েছেন ৮ 


181 
০৫৩৩৫ ঞ এ ৫256৮০৮০%১ 
-১৯ 49০ ৭৪ ০৯ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, “রাসূল (সা.) টুপির ওপর 
পাগড়ি পরতেন । কখনও কখনও টুপি 
ছাড়া শুধু পাগড়ি পরতেন ।”৯ 


৫1 
যাদুল মাআদ গ্রন্থেও একই ধরনের একটি 


নেই, সরাসরি এ হাদীস থেকেও টুপির 
এপ্রিল”১৬ 


হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, 


4 ০০৪ ০০৪০] 54 2 9৫ 
9৮৫5-89 ৮ এ ৩ 
রি (সা.)-এর সাহাব নামক একটি 
পা ডে যা তিনি হযরত আলী 
(রাযি.)-কে পরিয়ে দিয়েছেন। তিনি এ 
পাগড়ি পরতেন এবং এর নিচে টুপি 
পরতেন । পাশাপাশি রাসূল (সা.) কখনও 
কখনও পাগড়ি ছাড়া টুপি পরতেন আবার 
কখনও টুপি ছাড়া পাগড়ি পরতেন 1১ 
[৬1 

সাহাবায়ে কেরামের টুপির ধরণ কেমন 
ছিল, এ ব্যাপারে ভিন্ন শব্দে হযরত আবু 
কাবশা আল-আনমারী (রাযি.)-এর একটি 
বর্ণনা পাওয়া যায় । তিনি বলেন, 

1০ এ ৮2৩ ৬ তে ৬০৩, 
“সাহাবায়ে কেরামের মাথার টুপি ছিল 
গোলাকার এবং সেটা মাথার সাথে জড়িয়ে 
থাকত ।”৯৯ 
এ হাদীসটি সনদ সুত্রে যদিও যয়ীফ, 
তবুও অন্য সহীহ হাদীসের সমর্থনে এটিও 
আমলযোগ্য ৷ মোল্লা আলী কারী (রহ.) 
ওপরের হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
প্রাসঙ্গিক আরেকটি হাদীসও উল্লেখ 
করেছেন । তিনি বলেন, 

918 491 ০১ ০89০53 


১১013 ১ঠিখু 5 ০ 4৮৪) 
৩ 


রাসূল (সা.) সাদা রেখাযুক্ত এক ধরনের 
নী টুপি পরতেন । এছাড়া যুদ্ধের 
সময়ও (ক্যাপ বা হেলমেটের মতো) এক 
ধরনের কানঅলা টুপি পরতেন । 
ক্ষেত্রবিশেষ তিনি নামায পড়ার জন্য টুপি 
খুলে সেটাকে সুতরাও বানিয়েছেন ।”১২ 
এ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, প্রিয় 
নবীজি (সা.) সবসময় টুপি পরে নামায 
পড়তেন ৷ তবে বিচ্ছিন কোনো সময়ে 
হয়তো বিশেষ প্রয়োজনে তিনি টুপিকে 
সুতরা বানিয়েছেন । আর এক্ষেত্রেও প্রবল 
সম্ভাবনা আছে যে, তখন আল্লাহর রাসূল 
(সা.)-এর মাথায় পাগড়ি ছিল । তাই তিনি 
টুপি দিয়ে সুতরা বানিয়ে পাগড়ির মাধ্যমে 
মাথা ঢেকে রেখেছেন । 


বুরনুসের হাদীস 


4:00 আত্তান্তহীদ ২৪ 
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মাথা ঢেকে রাখা প্রসঙ্গে হাদীসে দ্বিতীয় যে 

শব্দটি পাওয়া যায় তা হলো ৫৮ 

(বুরনৃস) ৷ মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও আরবি 

ভাষাবিদদের কাছ থেকে বুরনুসের দুই 

ধরনের অর্থ পাওয়া যায় | যথা_ 

১. বুরনুস ওই পোশাককে বলে যার 
সাথে কাপড়ের কিছু অংশ যোগ করে 
মাথার টুপি বানানো হয়। এটা 
দেখতে অনেকটা রেইনকোটের 
মতো । 

২. বুরনুস মানে এক ধরনের লম্বা টুপি । 
আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (রহ.) 
লিখেন, আবু আবদুল্লাহ ইবনে 
খালাওয়াই থেকে বর্ণিত, আরবের 
অধিবাসীরা টুপিকে বুরনুস বলে। 
আবু হিলাল আল-আসকরী আত- 
তালখীসে লিখেন, বুরনুস এক ধরনের 
প্রশস্ত টুপিকে বলা হয়। যা দ্বারা 
পাগড়িকে রোদ-বৃষ্টি থেকে হেফাজত 
করা হয় ৩ 

প্রস্ধি আরবি অভিধানগ্রন্থ লিসানুল 

45-23525 22805 ০১৪ 

9৮৩ ০৫ ৮৬ 

'বুরনুস বলা হয় ওই কাপড়কে যার মাথার 

₹শ তার সাথে মিলিত | ...আল্লামা আবু 

নসর আল মি বলেন, বুরনুস অর্থ 
লা টুপ... 

ইমাম আবুল রা ইবনে বান্তাল (রেহ.) 

আস- সিহাহ গরস্থের রেফারেন্সে বলেন, 


ও. ০296 


3৫১৫০ 9৩5 8৮৮ 2226 21 
1১81১ 
'বুরনুস এক ধরনের লম্বা টুপি ৷ ইসলামের 
প্রথম দিকে হাজিরা এই টুপি পরিধান 
করত 1 
আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রহ.) 
সহীহ আল-বুখারীর টিকায় লিখেন, , 
80৮5৬ ০25220 ০৬৩৪ 
'বুরনুস মাথা-বিশিষ্ট কাপড় অথবা ল্বা 
টুপিকে বলে ।”১৬ 
ওপরের রেফারে থেকে বোঝা গেল 
যে, লম্বা টুপি অথবা রেইনকোট জাতীয় 
পোশাককে বুরনুস বলে । বুরনুস সম্পর্কিত 
কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা 
হলো: 


১ 


এপ্রিল”১৬ 


4055 ঠা ভাজ ৪০৬১০ 
মু ০০০০৯ টি :50 ₹৮৮। এ 

১ উঠ 4035152 ১৩ এ০ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া 


রাসূলাল্লাহ! হজে মুহরিম ব্যক্তি কী কী 
কাপড় পরিধান করতে পারবে? রাসূল 


বলেন, অতঃপর আমি সাহাবায়ে কেরামের 
নিকট আসলাম | দেখলাম তারা নামায 
শুরু করার সময় বুক পর্যন্ত হাত উঠায় । 
এসময় তাদের মাথার ওপর উচু লম্বা টুপি 
ছিল এবং গায়ে পোশাক ছিল 1 

ওপরের বর্ণনাগুলো দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় 
যে, সাহাবায়ে কেরাম টুপি ও পাগড়ির 
পাশাপাশি বুরনুস দিয়েও তাদের মাথা 


(সা.) বলেন, “তোমরা জামা, কাপড়, 
পায়জামা, বুরনুস বা টুপি এবং মোজা 
পরিধান করবে না ।৮১৭ 

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 
সাহাবায়ে কেরাম স্বাভাবিকাবস্থায় টুপি 
পরতেন । তাই রাসুল (সা.) তাদেরকে 
ইহরাম অবস্থায় টুপি পরতে নিষেধ 
করেছেন । বিশিষ্ট তাবেয়ী মু'তামির (রহ.) 
বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে 
শুনেছিযে, . ূ ূ 
“আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.)-এর মাথায় হলুদ রেশমী টুপি 
দেখেছি” 

সহীহ আল-বুখারী শরীফের _ টীকায় 
আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (রহ.) 
আল-খায়রুল জারীর রেফারেন্সে লিখেন, 
৩ ৪৮৮৮০ ৪০৮/ ০০ হত শ০ও 


৪৭ লা ০৮৫০ ৩১ ০০০৪ ৩১ ৬৪১০০] 
-০7$ 
এ টুপি সাহাবায়ে কেরামের বড় একটি 
জামায়াত পরিধান করেছেন । হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস রোযি.) প্রমুখ । 
তাবেঈনরাও পরিধান করেছেন । যেমন-_ 
ইবনে আবু লালয়া (রহ.)-সহ অন্যরা 1 
[৩1 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)- 
এর ব্যাপারেও বর্ণিত আছে যে, তার 
মাথার ওপর বুরনুস বা উচু টুপি ছিল 1১ 
1৪1 


৩8 পে এ :05 ০ 5158 ৩৪ 
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3০১1 লা ৩৬2 পতি গে 

2 প্রত ৮০। 0 
“হযরত ওয়াইল_ ইবনে হুজ্র রোধি.) 
বলেন, আমি নবী (সা.)-কে তাকবীরে 
তাহরীমা বলার সময় কান পর্যন্ত হাত 
উঠাতে দেখেছি । হযরত ওয়াইল (রাষি.) 


ঢেকেছেন এবং তা মাথায় দিয়ে নামাও 
পড়ে ছেন। 


পাগড়ির হাদীস 
0১ 
ক লেগ এ) ৫৬, এ ৩ ০৫ 2৮ 
এ 058৫6564055 5 


হযরত জাবির ইবনে ইবনে সুলাইম 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) মক্কা- 
বিজয়ের বছর মাথায় কালো পাগড়ি পরে 
মক্কায় প্রবেশ করেন ১ 

২] 
চা ৩9 :0 ১৬২০৩১০৯৪৬৪ 
০৮৪755525০৯ ৩০ 
হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাযি.) 
বলেন, আমি রাসূল (সো.)-কে মিম্বারের 
ওপর বসা দেখেছি । তার মাথার ওপর 
একটা কালো পাগড়ি ছিল, তিনি পাগড়ির 
একপাশ দু'কীধের মাঝখানে ঝুলিয়ে 
রেখেছেন 1" 


[৩1 
৩ এ ৮১১৪৩9518৬৪ 
1৩৩ ৬৩ ৩ ভা এ এ 49 
'হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ 
(রাষি.) বলেন, আমাকে রাসূল (সা.) 
পাগড়ি পরিয়ে দিয়েছেন । পাগড়ির কিছু 
ংশ আমার, সামনে এবং পিছনে ঝুলিয়ে 
দিয়েছেন । 
উপরের বর্ণাপ্তলো ছাড়াও পাগড়ির 
ব্যাপারে আরও অসংখ্য সহীহ হাদীস 
বর্ণিত আছে। উল্লিখিত পি রস এবং 
পাগড়ির স্পষ্ট 


প্রতীয়মান হয় যে, হি নবীজি (সা.) এবং 
সাহাবায়ে কেরাম এগ্তলো পরিধান 
করেছেন এবং মাথায় দিয়ে নামায 
পড়েছেন । এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া 
যায় না যেখানে একথা আছে যে, রাসূল 
(সা.) অথবা সাহাবায়ে কেরাম স্বাভাবিক 


47:66:20 আত্তার্তহীদ ২৫ 
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অবস্থায় কোনো কারণ ছাড়া মাথা খোলা 
রেখে নামায পড়েছেন । হয় তাদের মাথায় 
পাগড়ি ছিল, না হয় টুপি ছিল, না হয় 
বুরনুস ছিল অথবা পাগড়ি-টুপি দুটোই 
ছিল । তারা খালি মাথায় নামায পড়েননি । 
এসব কিছু বিবেচনা করেই ফুঁকাহায়ে 
কেরাম লিখেছেন, কারও জন্য মাথা খোলা 
রেখে নামায পড়া মাকরুহ । ফতওয়ার 
বিখ্যাত কিতাব আদ-দুররুল মুখতার-এ 
এটাও বলা হয়েছে যে, নামাযে যদি কারও 
মাথা থেকে টুপি পড়ে যায় এবং আমলে 
কসীর ছাড়া টুপি উঠিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় 
তাহলে উঠিয়ে নেওয়া উত্তম । কেউ কেউ 
তো এতটুকুও লিখেছেন যে, যদি কারও 
কাছে পাগড়ি-টুপি না থাকে আর সে পানি 
মোছার রুমাল অথবা গামছা মাথায় বেঁধে 
হওয়া থেকে বেঁচে যাবে । (দেখুন: আদ- 
দুররুল মুখতার ১/৬৪১, সাইদ; ফাতাওয়া 
আলমগীরী ১/১০৬ যাকারিয়া; খুলাসাতুল ফাতাওয়া 
১/৭৩ রশীদিয়া; গুনয়াতুল মুতামাল্লী, পৃ. ২১৬; 
আল-বাহরুর রায়িক ১/১৬৮ যাকারিয়া; আলমগীরী 
১/২৫; ফাতাওয়া মাহ্মুদিয়া ১৯/২৯৬, কা 
ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১৪২ যাকারিয়া; 

মুফতী ওয়াস সা-ইল, আরবী পৃঃ 5 
উপরের বর্ণনাগ্তলো থেকে বোঝা যায়, 
নামাযে মাথা খোলা রাখা উচিত নয় । 
মাথা ঢেকে রাখতে হবে । তবে বর্তমানে 
যেহেতু টুপি সবচেয়ে সহজলভ্য এবং তা 
মুসলমানদের শিআর হিসেবে পরিগণিত; 
সেহেতে টুপি মাথায় দিয়ে হলেও নামাযে 
মাথা ঢেকে রাখার সুন্নাত পালন করতে 
হবে । সবচেয়ে উত্তম হয় টুপি পাগড়ি 
উভয়টা পরিধান করতে পারলে । আর 
রাসূল সো.) এবং সাহাবায়ে কেরাম 
যেহেতু নামাযে এবং নামাযের বাহিরে 
সবসময় টুপি অথবা পাগড়ি পরিধান 
করতেন, সেহেতু তাদের অনুসরণে 
সবসময় এগুলো দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা 
সুন্নাত । যেমনটি আল্লামা ইবনুল জাওযী 
এবং আবদুল কাদের জিলানী (েহ.) 
বলেছেন যে, জনসম্মুখে মাথা খোলা রাখা 
মাকরুহ এবং দোষণীয় | (গুনয়াতুত 
তালেবীন ১/১৩] 

টুপির পরিধান করার বিষয়টি হাদীসের 
পাশাপাশি আমলে মুতাওয়ারিস বা 
উম্মতের ধারাবাহিক আমল দ্বারাও 
প্রমাণিত । সহীহ হাদীসের মতো এটিও 
কোনো বিষয় সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেব্র 
গ্রহণযোগ্য ৷ ইসলামের প্রথম যুগ থেকে 
ইসলামী মনীষীরা টুপির ওপর 
ধারাবাহিকভাবে আমল করে আসছেন । 
তারা টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়েছেন 
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এবং এখনও পড়ছেন । সুতরাং এ ধরনের 
কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, টুপি 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং টুপি মাথায় 
দিয়ে নামায পড়া জরুরি নয় । আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে রাসুল (সা.)-এর 
সুন্নাতের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান ও 
মুহাববত রেখে সে অনুযায়ী আমল করার 
তাওফীক দান করুন, আমীন ইয়া রববাল 


লেখক: মুফতী ও মুহাদ্দিস, আল জামিয়াতুল 
ইসলামিয়া মাখযানুল উলূম, খিলগাঁও, ঢাকা 


রুরু জব, জিলাদি দান 
» বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্কর 


৯ হি ক ২০০১ খ্রি. টা 


বাতা 
প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. 
. ২৪৭ হাদীস: ১৭৮৪ 

ও সম্পাদকমণ্ডলী, মাওসৃআতুল কিফহিয়া 
আল-কুয়িতিয়া, দারুস সালাসিল, কুয়েত 
, (দ্বিতীয় সংস্কর ক্করণ), খ. ৩৪, পৃ. ৫৫ 

আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. 8৪, হাদীস: ৪০৩১ 
« (ক) আল-হায়সামী, মাজমাউয ফাওয়ায়িদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ১২১, 
৮৫০৫;  (খ)_ আত-তাবারানী, আল- 
মু'্জায়ল কবীর, _মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ১৩, পৃ. 
৬ ২০৪, হাদীস: ১৩৯২০ 

৬ (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আাল-ম্বুসনদ, 

তুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি), 
খ. ১, পৃ. ২৯৩, হাদীস: ১৫০; খে) আত- 
তিরমিযী, আাল-জামিউল কবীর, খ. ৪, 
পৃ. ১৭৭, রা ১৬৪৪ 
+ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার উপ 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্কর 
১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. টি 
রর আল- উমদাতুল 
শরহ সহীহিল বুখারী, 'দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান, ক. 


১:8৪, পৃ ১১৭ 


মোল্লা আলী আল-কারী, 
মাফাতীহ শরহু মিশকাতিল 

দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪২২ 
হি. ₹ ২০০২ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ২৭৭৭ 


১০ ইবনে কাইয়িম' আল-জওযিয়া, 


(সপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১৫ হি. 5 ১৯৯৪ 
খি.), খ. ১, পৃ. ১৩০ 


* আত-তিরমিযী, আাল-জামি'উল কবীর, খ. 
সপ জহুদীসং ১৭ 

আলী আল-কারী, মিরকাতুল 
যা কাটা 
৭ ২৭৭৪, হযরত আবদুল্লাহ 
আনার রেলের 
কী পর হস উমদাতুল 
শরহু সহীহিল বুখারী, ক. ৪, পু. 


আশইয়া, দার তিলাস, রিরি সিরিয়া 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৭ হি. 
খি.), পৃ. ১৪৪ 

** (ক) ইবনে মনযুর, 5 
সাদির, বয়রুত, লেবনান, খ, ৬, পৃ. ২৬; 
(খ) আল-জওহরী, এ তুজুল 
নুগা ওয়া সিহাহছুল আরাবিয়া, দারুল ইলম, 
বয়রুত, লেবনান ডহ সংস্করণ: ১৪০৭ 


ডো সম্পাদকমণ্ড 


কদীমী কুতুবখানা, করাচি, 
(দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৮১ হি. _ ১৯৬১ 
খি.), খ. ১, পৃ. ৫৩; খে) 
ফীরূযাব রর রাতে ত, 
ন্‌ র রিসালা, লেবনান 
চন ক্করণ: ১৪২৬ হি ক ২০০৫ 
,)১ খ. ১২ পৃ. ৫৩২ 
** আল- সি খ. ১, পৃ. ৩৯, 
হাদীস: ১৩৪ 
১» আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৪৪, 
হাদীস: ৫৮০২ 


* আহমদ আলী আস-সাহারনপুরী, আাল- 
হাশিয়া আলা সহীহ আল-বুখারী, খ. ২, 


মুসার, . আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি - ১৯৮২ খি.), খ. ৩, পৃ. ২২১, 
আরু আস-সুনান, খ. ১, 
৫ ৭২৮ ন্‌ 
আবু আস-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৪, 
২ হাদীল-৪০৭৫ 
৩ আবু , আস-স্ুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৪, 
হাদীস: ৪০৭৭ ্ 
মলা আ/স-সুনান, খ. ৪, পৃ. ৫৫, 
৪০৭৯ 
অহী জওযী, তালবীস্বল ইবলীস, পৃ. 
২৩২ 


__লল্্তু। আত্তার্তহীদ ২৬ 


ফা।তা।ও ।য়া 


ফতওয়া বিভাগ****০*১০৬০০০০০৩ 


যাকাত প্রসঙ্গ 

সমস্যাঃ (ক) যাকাতের টাকা মাদরাসা 
কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার পর যদি সে টাকা 
দুয়েক বছর এতিমফান্ডে জমা থাকে তবে 
সে ক্ষেত্রে সেসব বছরের যাকাত আদায় 
করতে হবে কিনা? মাদরাসা 
কর্তৃপক্ষকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাকাত 
আদায় হয়ে যাবে? জানালে আনন্দিত 
হবো। 

(খ) মাদরাসার যাকাতফান্ডের টাকা কর্জ 
দেওয়া ও নেওয়া বৈধ কিনা? এবং 
মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে যাকাতের টাকা 
দেওয়ার পর তা অন্য ফান্ডে ব্যয় করতে 
পারবে কিনা? 


চাদগাও, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: (ক) যে মাদরাসার মধ্যে 
এতিমফান্ড আছে সেই মাদরাসার 
মুহতামিম এবং কর্তৃপক্ষ ওই মাদরাসার 
শিক্ষার্থী এতিম-মিসকীন ছাত্রদের পক্ষ 
থেকে উকিল ও প্রতিনিধি | সুতরাং তাদের 
হাতে যাকাতের টাকা দিলেই যাকাত 
আদায় হয়ে যায়। তাই মাদরাসায় 
এতিমফান্ডে যাকাতের টাকা জমা 
থাকলেও তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে 
না। 
(খ) যাকাতের টাকা এতিমফান্ডেই খরচ 
করতে হবে। অন্য ফান্ডে খরচ করা 
জায়েয নয়। তবে একান্ত কোনো 
প্রয়োজনে এতিমফান্ডের টাকা চাদা ফান্ডে 
নিতে পারবে । তবে পরে পরিশোধ করে 
দিতে হবে । 
বাদায়েউস সানায়ে': ২/৩৯৭; আশরাফুল 
ফতাওয়া: ২/২৭২; বাদায়েউস সানায়ে: 
৬/২৫; ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২৩/১২৪; 
আহসানুল ফতাওয়া: ৬/২১৪ 


উম্মির পেছনে আলেমের নামায 
সমস্যা: আলেম ও হাফেয ব্যক্তির 


নামায নষ্ট হবে কিনা? যদি উম্মি ইমাম 
ইমামতির স্থানে দীড়িয়ে যায় এবং আলেম 
ও হাফেয সাহেব তার পেছনে ইকতিদা 
করে; তাহলে কোন নামাযের ইকতিদা 
করবে? দলীলসহ জানালে খুশি হবো । 
আরমান উদ্দীন 
নাধিরহাট, উট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলামী শরীয়তের মধ্যে উম্মি বলা হয়, 
“যে ব্যক্তি শরীয়তের আহকাম জানে না 
এবং সহীহ-শুদ্ধ কুরআন পড়তে পারে 
না। আলেম এবং হাফেয থাকা অবস্থায় 
উম্মি ব্যক্তির ইমামতি জায়েয নেই । এ 
রকম ব্যক্তির পেছনে যদি কোনো আলেম 
বা হাফেয ইকতিদা করে তাহলে সবার 
নামায ভেঙে যাবে । 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮৫; ফতওয়ায়ে 
শামী: ১/৪১৩; খায়রুল ফতাওয়া: ২/৩৮১; 
ফতওয়ায়ে আজিজী:১/২১৭ 


দাড়ি কর্তনকারীর পেছনে নামায 
দাড়ি কর্তন বা দাড়ি মুগ্তানো ব্যক্তির 
ইমামতি জায়েয আছে কিনা? কোনো 
জামাতে আলেম ও হাফেয, সাহেবের 


জুমা বা ঈদের নামায আদায় করে তাহলে 
কি তাদের নামায আদায় হয়ে যাবে? 
সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন | 


এবং ঈদের নামায নেই । তারা যদি ঘরে 

বসে ঈদের বা জুমার নামায ইমাম বা 

মুকতাদী হয়ে আদায় করতে চায়, তা 
জায়েয ও সহীহ হবে না। 

ই'লাউস সুনান: ৪/২৪২; 

ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮৫ 


শুনছি যে, নারীদের সতর হলো হাতের 
তালু, পায়ের তালু আর চেহারা ব্যতাত 
সর্বশরীর । এখন আমার জানার বিষয় 
হচ্ছে যদি নারীরা কোনো প্রয়োজনে ঘরের 


উপস্থিতিতে ফাসেক (দাড়ি কর্তন বা দাড়ি 


বাইরে যায় তখন তাদের শরীরের অন্যান্য 


মুণ্তানো) ব্যক্তির ইমামতি এবং আলেম ও 


অঙ্গের পাশাপাশি হাত-পা এবং চেহারাও 


হাফেয তার পেছনে ইকতিদা করাটা 
কতটুকু শরীয়তসম্মত জানতে চাই । 
এহসানুল করীম 
শরয়ী সমাধান: দাড়ি মুগ্ডানো এবং দাড়ি 
কর্তনকারী ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের 
দৃষ্টিতে ফাসেক বলে গণ্য হবে। সে 
ইমামতির অযোগ্য । তার ইমামতি 
মাকরূহে তাহরীমী তথা না জায়েয | যদি 
কেউ তার পেছনে ইকতিদা করে তার 
নামায সহীহ হয়ে যাবে । আর একাকী 
নামায পড়া থেকে তার পেছনে নামায 


উপস্থিতিতে উম্মি ব্যক্তির ইমামতি করাতে 
নামাযের কোনো সমস্যা হবে কিনা? 
আলেম ও হাফেয সাহেব উম্মি ব্যক্তির 
পেছনে ইকতিদা করার কারণে তাদের 


এপ্রিল'১৬ 


পড়া উত্তম । 
হিদায়া: ২/১২২; ই'লাউস সুনান ৪/২৩২? 
ফতওয়ায়ে শামী: ১/৫৫৯; খায়রুল ফতাওয়া: 
২/৩৭১; ফতওয়ায়ে তাহতাবী: ২৪৪; ফতওয়ায়ে 


মাহমুদিয়া: ১০/৯৩, ১০/৮৯ 


ঢাকতে হবে কিনা? আর যদি ঢাকতে হয়, 
তার কারণ কী? শরীয়তের দলীল 
সহকারে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো । 
শাহেদুল ইসলাম 
চকরিয়া, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান: মহিলাদের চেহারা মূলত 
সতর না হলেও ফিতনার মহল হওয়ার 
কারণে কোনো ডাক্তারের কাছে বা স্কুল- 
কলেজ, মাদরাসা ইত্যাদিতে যাওয়ার 
সময় চেহারা ঢেকে রাখা ফরয । সুতরাং 
চেহারা খোলা অবস্থায় কোনো বেগানা 
পুরুষের সামনে যাওয়া জায়েয হবে না । 
সুরা আল-আহ্যাব: ৫৯; তাফসীরে ইবনে কসীর: 
৩/৮২৪; তিরমিযী শরীফ: ১/১৪০; বাদায়েউস 
সানায়ে: ৫/১২১; রাদ্দুল মুহতার: ১/৪০৩; 
কিফায়াতুল মুফতী: ৫/৩৫৩ 


॥ তাত্তার্তহীদ ২৭ 


ফা।তা।ও ।য়া 


গায়েবী জানাযা প্রসঙ্গ 
সমস্যা: কে) গায়েবী জানাযা পড়া যাবে 


মুরতাদ হওয়ার পর হালালা 


সার্ভিস চার্জ নেয়া ও অফিসিয়াল যাবতীয় 


সমস্যা: স্বামী আপন স্ত্রীকে ৩ তালাক 


কিনা? (খে) অভিভাবক ছাড়া ২য় বার 


দেওয়ার পর দু'জনই মুরতাদ হয়ে গেছে। 


জানাযার নামায পড়া যাবে কি? বিস্তারিত 
জানতে চাই | 
আলম 
আশুগঞ্জ, বি. বাড়িয়া 


ইসলামী সমাধান: (ক) গায়েবী জানাযার 
নামায জায়েয নেই । তবে মুর্দা যদি 


এরপর আবার এক হুযুরের কাছে কালিমা 


খরচ যেমন- কাগজ-কলম, কর্মচারীর 
বেতন ইত্যাদি নেওয়ার চুক্তি যদি হয়ে 
থাকে তাহলে নিতে পারবে এবং অফিসের 


পড়ে মুসলমান হয় । এখন প্রশ্ন হচ্ছে উক্ত 


যাবতীয় খরচাদি সকলের পক্ষ থেকে বহন 


স্বামী তার স্ত্রীকে বিয়ে করতে হলে পর 
পুরুষ দ্বারা হালালা করতে হবে কিনা? 


করবে । 
(গ) গ্রাহক প্রতিষ্ঠানে যোগদানের সময় 


আর যদি হালালা করতে হয় তাহলে 


উক্ত চুক্তি সম্পন্ন হওয়া জরুরি | (অর্থাৎ 


এ: 0৩ ৬ (-৫১০)। অর্থাৎ ইসলাম পূর্বের 


জানাযার নামায পড়া ব্যতীত দাফন করা 
হয় তখন মুর্দা ফুলে-ফেটে যাওয়ার আগ 


সব কিছু বিনষ্ট করে দেয় । এই হাদীসের 


পর্যন্ত তার কবরের পাড়ে জানাযা পড়া 
যত অনুমোদিত । 


হবেনা । 


হিন্দিয়া: ১/১৬৪; বাহরুর রায়েকঃ ২/১৯২; ফতহুল 


কদীর; ১/৪৫৬; বাহরুর রায়েক: ৯/১৯৬ 


মসজিদের আসবাবপত্র ব্যবহার 

সমস্যা: বতমানে দেখা যায়, অনেকে 
মসজিদের জিনিস মাসালেহে মসজিদ 
ছাড়া অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করে 


ব্যাখ্যা কী? শরীয়তের আলোকে জানিয়ে 
বাধিত করবেন । 
মুহাম্মদ শাহেদ 
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: এ রকম মুরতাদ হয়ে 
যাওয়া বড় গোনাহের কাজ । ইসলামী 
শরীয়ত এ ব্যাপারে কোনো প্রকার 
অনুমতি দেয় না। হালালা থেকে বাঁচার 
জন্য এ রকম মুরতাদ হয়ে যাওয়া জায়েয 
হবে না। যদি কেউ ৩ তালাকের পর 
মুরতাদ হয়ে যায় তারপরও হালালা করতে 
হবে । এই হিলার দ্বারা হালালা মাফ হবে 
না। প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীস এখানে 


থাকে । যেমন- কোনো ব্যক্তি মারা গেলে 
মসজিদের মাইক দিয়ে সেই মৃত ব্যক্তির 
মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হয় । রাতে এলাকায় 
চোর-ডাকাত আসলে মসজিদের মাইক 
দিয়ে এলানের মাধ্যমে এলাকার 
লোকদের সচেতন করা হয় । এখন আমার 
প্রশ্ন হলো, মসজিদের আসবাবপত্র 
মাসালেহে মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো 
কাজে ব্যবহার করা যাবে কিনা? 
শরীয়তের আলোকে জানাবেন । 
মু] 


শরয়ী সমাধান: মসজিদের জিনিস যেমন 
মাইক ইত্যাদি মাসালেহে মসজিদ ছাড়া 


তখন তার বিনিময় দিতে হবে । সুতরাং 


এমন কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে 
না। যদি মসজিদের মাইক ইত্যাদি 
ওয়াকফকারী অন্যান্য কাজে ব্যবহার 
করার নিয়ত করে, তখন অন্যান্য কাজেও 
ব্যবহার করতে পারবে । সাধারণত 
আমাদের দেশে প্রশ্নে উল্লিখিত কাজে 


প্রযোজ্য হবে না। 
সুরা আল-বাকারা: ৩৭; সুরা মুহাম্মদ: ৩৩; 


প্রতিষ্ঠানের কোনো আইন বা খণ আদায়ে 
বিলম্ব করলে তার কাছ থেকে জরিমানা 
আদায় করা হবে 1) যদি উক্ত চুক্তি সম্পন্ন 
হয়ে থাকে, তাহলে জনকল্যাণ ফান্ডের 
জন্য আর্থিক জরিমানা নেয়া জায়েয বা 
বৈধ হবে । তবে অন্য কোনো উপায় 
থাকলে তার মাধ্যমে তাকে সতর্ক করবে । 
যেমন, কিছু দিন তার টাকা জব্দ করে 
রাখা এবং তা পরে দিয়ে দেয়া । 
মিশকাত শরীফ: ১/১৬১; তিরমিযী শরীফ: 
১/২১৩; ফতওয়ায়ে শামী: ৪/২২৯ঃ 
ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৬/৪০২ 


সুযোগ বুঝে অন্য মাযহাব গ্রহণ করা 
সমস্যা: আমি বিয়ে করার সময় কাবীন 
নামায় লিখেছিলাম যদি আমি তুমি থাকা 
সত্বেও অন্য কোনো বিয়ে করি তাহলে সে 
৩ তালাক । কিন্তু আমি পরবর্তীতে যে 


ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ২/১২৯; ইমদাদুল 
আহকাম: ২/৬০৪; ফতওয়ায়ে 
১৯/৩২৬; মাজমুউল ফতাওয়াঃ ৩৩/৩৯ 


যৌথ ব্যবসা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমরা সমাজ থেকে বেকারত্ 
দূরিকরনের লক্ষ্যে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান 
গঠন করি । আমরা আমাদের সংস্থাকে 
সম্পূর্ণ সুদমুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে 
চাই । অতএব আমাদের জানার বিষয় 


হলো: 

(ক) মুনাফাবিহীন খণ প্রদান ও আমানত 
গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ নেওয়া 
শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কিনা? 
(খ) অফিসিয়াল যাবতীয় খরচ যেমন- 
কাগজ-কলম, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি 
কোন ফান্ড হতে বহন করবে? 

(গ) কোনো গ্রাহক যদি খণ নিয়ে 
যথাসময়ে তা আদায় না করে তাহলে তার 
কাছ থেকে জনকল্যাণ ফান্ডের জন্য 


ব্যবহার করার প্রথা আছে । সুতরাং বিশেষ 


আর্থিক জরিমানা গ্রহণ করা বৈধ হবে 


প্রয়োজনে মসজিদের মাসালেহ ছাড়াও 

অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার সুযোগ 
রয়েছে। 

হাকানিয়া: ৫/৯৮; ফতওয়ায়ে উসমানী: 

২/৫১৪; আশরাফুল ফতাওয়া: ৩৩৪১; 

ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ২৪৬২ 


এপ্রিল”১৬ 


কিনা? 
তাজুল ইসলাম ফুরকান 


চাদগাও, চট্টগ্রাম 


শরয়ী সমাধান: কে ও খ) মুনাফাবিহীন 
খণ প্রদান ও আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে 


কোনো কারণে আরেকটা বিয়ে করি | তবে 
বিয়ে করার সময় শাফেয়ী মাযহাবের 
অনুসারী হয়ে যাই । এখন আমার জানার 
বিষয় হচ্ছে আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর ওপর 
কাবীননামা অনুযায়ী ৩ তালাক পতিত 
হবে কিনা? জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো । 


পিএম খালী, কক্সবাজার 

শরয়ী সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 

এক মাযহাবে থাকাকালীন কোনো এক 

মাসআলায় ব্যক্তিগত কারণে অন্য 

মাযহাবের অনুসরণ করা জায়েব নয়। 

কেননা এর দ্বারা মাযহাব খেলনার পাত্র 

হিসাবে গণ্য হয়ে যায় । সুতরাং আপনার 

জন্য উক্ত মাসআলায় শাফেয়ী মাযহাব 

গ্রহণ করা জায়েয হয়নি এবং আপনার 

শর্ত মোতাবেক দ্বিতীয় স্ত্রী শাদী করার 

সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ৩ তালাক পতিত 

হয়ে গেছে। তার সাথে সংসার করা 
আপনার জন্য হারাম ও না জায়েয । 

সুরা ছদ: ২৬; সুরা আল-বাকারা: ২২৯; 

শরীফ: ২/৭৯১; ফতওয়ায়ে শামী: 

১/১৭৭; তাকলীদ কী শরয়ী হাইসিয়াত: 

৬৫; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া: ১/৪২০, ১/৪১৫; 

বাহরুর রায়েক: ৪/৮; হিদায়া: ১৩৩৫ 


সংকলন: রিদওয়াুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


0 আত্তার্তহীদ ২৮ 
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হযরত মাওলানা মুফতী ওবাইদুল্লাহ 
কাসেমী (রহ.): একটি নক্ষত্রের অন্তর্ধান 


পরিমার্জিত অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


চিন্তাশীলের চিন্তাধারা বেশ ভালো সুন্দর 
তো/স্বরূপ যদি দেখতে না পাও 'দৃষ্টি' যে 
অন্ধত্ব ! 


আমি তীর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আদৌ 
অতিরঞ্জন বা স্ততি নয় বাস্তবতার 
আলোতেই পথ চলবো- সম্মানিত 


প্রিয় পাঠক, পৃথিবীতে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব 


পাঠককে এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে লেখা শুরু 


জন্ম নিয়ে থাকেন যাদের পরিচয়ের 
পূর্ণতা, বৈশিষ্টের চিত্রায়ন সহজ, সংক্ষিপ্ত 
ও বৃত্তাব্ধ করার মতো নয়। যাদের 
গুণাবলির বয়ানে কথা পরে 
লেখক স্বয়ং অতৃপ্ত থেকে যায়। বিজ্ঞ 
পাঠকের সামনে আজ এমন এক মহান 
ব্যক্তিত্বের কথা বলতে চাই, যিনি অসংখ্য 
গুণের অনন্য ধারক । একই ব্যক্তির 
মাধ্যমে সম্পাদিত দীন, মিল্লাত, 
আত্মশুদ্ধি, খানকাহ ও জিহাদ-সংগ্রামের 
বহুমাত্রিক অবদানের কথা লেখার জন্য 
কলম ধরার কঠিন মুহুতর্টি বর্তমান 
লেখকের সামনে হাজির । নিজের 
অপারগতার উপলব্ধি ভেতর থেকে 
বারবার সতর্ক করছে! অসাধারণসব গুণের 
অধিকারী এ মনীষী সম্পর্কে বর্ণনার 
শব্দসঙ্কট ও ভাষার ইতস্ততা নিজেকে 
বারবার পেছনে টানছে । এতোসব 


করতে চাই । 


যে পারিবারিক পরিবেশে তিনি প্রথম চোখ 
মেলেছেন, সেখানে তো কুরআন-হাদীসের 
ভরপুর চর্চা নিত্য রুটিনের বিষয় । এমন 
ইলম-আমলের উর্বর পরিবেশে বেড়েওঠার 
ফলে তিনি মাত্র ৯ বছর বয়সেই তিনি 


যাই হোক, প্রকৃত বাস্তবতা হলো, আমার 
সরাসরি শিক্ষক ও শ্রদ্ধাভাজন মুরবিব 
হযরত মাওলানা মুফতী ওবাইদুল্লাহ 
কাসেমীর গুণাবলি সম্পর্কে আনুপুজ্খ ও 
বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা তো 
আদতেই দুঃসাধ্য; এসবের সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনাও সহজসাধ্য নয়। আমরা আজ 
বড়জোর সেদিকটা আলোকপাত করতে 
চেষ্টা করবো । 


বরকতময় জন্ম 
হযরত উত্তাদজি মুফতী ওবাইদুল্লাহ 
কাসেমী ১৯২২ খিস্টাব্দে জামিয়া 


আশরাফিয়া লাহোরের প্রতিষ্ঠাতা; শায়খুল 
হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী হাসান 
অমৃতসরী (রহ.)-এর ঘরে জন্ম নিয়েছেন । 
অমৃতসরে জন্ম নেয়া সেদিনের নবজাতক 
আজকের পরিণত সময়ে যুগের ইমাম 


দুর্বলতাকে উপেক্ষা কাজটি সম্পাদনের 
দুর্বহভার কীধে তুলে নিতে হয়েছে । কারণ 
এটি আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় । 
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হবেন সেকথা কে জানতো! 
শিক্ষা-দীক্ষা ও বেড়েওঠা 


হিফযুল কুরআন সমাপ্তির কৃতিত্ব অর্জন 
করেন । তার হিফজের উস্তাদ ছিলেন কারী 
করিম বখস । শিক্ষা গ্রহণের পরবর্তী ধাপে 
তিনি পিতা হযরত মাওলানা মুফতী হাসান 
(রহ.)-এর কাছে দরসে 

সিলেবাস সম্পন্ন করেন ৷ এর দাওরায়ে 
হাদীস (স্নাতকোত্তর) সম্পন্ন করার জন্য 
তিনি এশিয়ার বৃহৎ ও মুসলিম বিশ্বের 
বিখ্যাত ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র দারুল উলুম 
দেওবন্দে ভর্তি হন । সমকালীন প্রসিদ্ধ ও 
কীর্তিমান আলিমদের কাছে পাঠ গ্রহণ 
করেন। শেষে ১৯৪০ থিস্টাব্দে তিনি 
হাদীস সমাপনী বর্ষের মাইলফলক 
অতিক্রম করে কৃতিত্রপূর্ণ ফলাফল নিয়ে 
চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাস করেন । 


উত্তাদ ও শিক্ষাপ্তরুদের নাম 
তার উত্তাদদের তালিকায় শীর্ষ নামটি 


হাকিমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত 
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.)- 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ২৯ 
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এর | তিনি বুখারী শরীফের পাঠ গ্রহণ 
করেছেন শায়খুল ইসলাম হযরত আল্লামা 
সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)- 
এর কাছে । তার অন্য উস্তাদগণের মধ্যে 
শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এযায 
আলী (রহ.) হযরত মাওলানা ইবরাহিম 
বলিয়াভী (রহ.), আমীরে মাল্টা মাওলানা 
নাফে' গুল (রহ.), মুফতীয়ে আযম 
পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী শফী 
(রহ.)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

দাওরা হাদীস সম্পন্ন করার পর তিনি 
ইসলামি আইনশাস্ত্রের উচ্চ ডিগ্রি ইফতা ও 
পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির অধীনে আলিম, 
ফাযিল সম্পন্ন করেন। এক পর্যায়ে 
শুরু করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস এখানে 
ত্যাগ করেন । শিক্ষকতাকালে তিনি হযরত 
মাওলানা রসুল খান (রহ.)-এর কাছে 
দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির 
প্রত্যক্ষ পাঠ নিয়ে সনদ অর্জন করেন । 


পদবি ও দায়ি 

১৯৫৩ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত শিক্ষকতার 
লাহোরের শিক্ষাবিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব 
পালন করেন । ১৯৬১ সালে হযরত মুফতী 
হাসানের ইন্তেকালের পর মুহতামিমের 
পদটি শূন্য হলে তিনি পরবর্তী মুহতামিম 
হিসেবে নির্বাচিত হন। যে প্রতিষ্ঠানটি 
বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কাতারে পরিগণিত হয়ে 
থাকে । 


অনন্য বিশিষ্টতা 
বর্তমান সময়ে হাকিমুল উম্মত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী (রহ.)র শীর্ষস্থানীয় 
র মধ্যে তার নাম 
অগ্রগণ্য । হাকিমুল উম্মতের 
পরামর্শেই তাকে দাওরায়ে হাদীস 
সম্পন্ন করার জন্য দারুল উলুম 
দেওবন্দ হয়েছিল । 
নিজের জবানীতে তার একটি 
বৈশিষ্ট্য ছিল এরকম: “তিনটি 
ক্ষেত্রে হযরত আশরাফ আলী 


আমাকে একবার উপহার, দিয়েছিলেন । 
পরিণত বয়সে তিনি র এক 


বর্তমান সময়টিকে যোগ্য ব্যক্তিত্বের 
সঙ্কটকাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 


দুর্দান্ত নমুনা হিসেবেই আবির্ভূত হন। 
হাদীসের দরসে তার পাঠদানের নৈ 

ছিল অনন্যসাধারণ । দুরূহ পাঠের অন্তর্গত 
রহস্য উন্মোচন, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় 


জাতির এমন সময়ে পৃথিবী থেকে হযরত 
মাওলানা ওবাইদুল্লাহর (রহ.) বিদায় যেন 
একটি নক্ষত্রের অন্তর্ধান ৷ তার ইন্তেকালে 
জাতি একজন কীর্তিমান, সুযোগ্য ও জ্ঞানী 


ব্যাখ্যা-বিশ্েষণ ও জটিল বিষয়াদিকে 


সন্তানকে হারালো | তিনি ইলম, আমল, 


সহজভাবে উপস্থাপনার তার পারদর্শিতা 
ছিল প্রশংসনীয় । 

তিনি শৈশবেই হযরত থানভী (রহ.)-এর 
সম্পর্কে আধ্যাত্সিক সম্পর্ক গড়ে 
তোলেন । হযরত থানভী (েহ.) 


তাকওয়া-পরহ্যগারীতে এক অনন্য 
দৃষ্টান্ত ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব ছিলেন৷ যার 
পাকিস্তান আন্দোলনে 


ইন্তেকালের পর তিনি দারুল উলুম 
দেওবন্দের মুহতামিম বিখ্যাত আলিমে 


প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুফতী হাসান 
হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী, 


দীন ও রাহবারে মিল্লাত হযরত কারী 


মাওলানা শাবিবর আহমদ ওসমানী, 


তৈয়ব রেহ.)-এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
সম্পর্ক স্থাপন করেন । কথায় আছে, বৃক্ষ 
তোমার নাম কী ফলে পরিচয় । তার 
বিখ্যাত শিষ্যদের মধ্যে হযরত মাওলানা 


শায়খুল হাদীস মাওলানা সুফি সরওয়ার, 


ভূমিকা পালন করেন । 


মাওলানা আবদুর রহমান আশরাফী, 


তিনি জামিয়া আশরাফিয়া লাহোরের 


মাওলানা ফজলুর আশরাফী, 


মুহতামিম থাকাকালে ইসলামি দুনিয়ার 


নায়েবে মুহতামিম, জামিয়া আশরাফিয়া 


খ্যাতিমান ব্যক্তিদের অনেকেই এ প্রতিষ্ঠান 


লাহোর, মাওলানা মোশাররফ আলী 
থানভী, মাওলানা কারী আহমদ মিয়া 
থানভী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইন্তেকালের সময় এ যোগ্য পিতা 
পৃথিবীতে সুসন্তান রেখে যাওয়ার সৌভাগ্য 


পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। 
যাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, শায়খুল 
আযহার, মুফতীয়ে আযম ফিলিস্তিন, 
মসজিদে আকসা বা বায়তুল মুকাদ্দাসের 
সাবেক ইমাম-খতিব, কাবা শরীফে ইমাম- 


অর্জন করেন । তার প্রথম সন্তান বিখ্যাত 


খতিব শায়খ আবদুর রহমান আস 


কারী আহমদ ওবাইদ | অন্য সন্তানরা 
হলেন, মাওলানা কারী আরশাদ ওবাইদ, 


সুদাইস, কাবার অপর ইমাম ড. খালেদ 
গামেদীর নাম প্রণিধানযোগ্য । 


মাওলানা আসআদ ওবাইদ, মাওলানা 
আজওয়াদ ওবাইদ এবং 
সন্তানের নাম আমজাদ ওবাইদ । 


তার ইন্তেকালে দীন ও মিল্লাতের 


থানভী রেহ.)-এর শাগরেদদের ১ 


মধ্যে আমি অদ্বিতীয় । ১. সকল 
বিষয়ের কিতাব হযরত থানভীর 
মাধ্যমে পাঠ সূচনা । ২. হযরত 
থানভী রেহ.) একবার আমাকে 
থাঞ্ড় দিয়েছিলেন ৩. তিনি 
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মহান আল্লাহ তার এ প্রিয়বান্দাকে 
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আল্লামা এহসানুল হক সন্দীপীর ইনতিকাল: খসে 


ড. মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস 
আল্লামা আবদুল ওয়াদুদ (রহ.)-এর 
সুযোগ্য সাহেবজাদা, পটিয়া আল-জামিয়া 


জিরি মুহাদ্দিস হিসেবে তিনি একনামে 


ইসলামি পপ্তিত, চিন্তাবিদ ও আলেম- 


পরিচিত ছিলেন ৷ এহসানুল হক সাহেব 
হুজুর বাবার সানিধ্যে থেকেই জিরি 


উলামার বিরাট একটি দল | হযরতের 
হাজার হাজার ছাত্র-শিষ্যদের মধ্যে 


আল-ইসলামিয়ার সাবেক কৃতী শিক্ষক, 


মাদরাসায় পড়ালেখা করেছেন । মিশকাত 


চট্টগ্রামস্থ জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল- 


বিখ্যাত কয়েকজনের নাম হল: জামেয়া 


পড়ার পর দেওবন্দ গিয়ে দাওরায়ে হাদীস 


ইসলামিয়ার শায়খুল হাদীস, উত্তাজুল 
আসাতিজা আল্লামা এহসানুল হক সন্দীপী 
আর নেই । তিনি বিগত ১৯ মার্চ ২০১৬ 
তারিখ রাত ১১ টা ১০ মিনিটে মহান 
আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি 
জমান । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজেউন । 

আল্লামা এহসানুল হক সন্দীগী (রহ.) 
ছিলেন শেষযুগে ইসলামের সোনালি 
ইতিহাসের এক প্রোজ্ল নমুনা । ইলমে 
হাদীসের এক উজ্ভ্বল নক্ষত্র । তিনি 
হাজার-হাজার দীনি ছাত্র ও শিক্ষকের 
সম্মানিত উস্তাদ । তিনি একাধারে একজন 
বড় মাপের বুজুর্গ” আলেমে রববানি, 
উচ্চমার্গের মুহাদ্দিস, অত্যন্ত মেধাবী ও 
প্রতিভাবান উস্তাদ, অভিজাত রুচিসম্পন্ন 
গভীর পান্তিত্যের অধিকারী মানুষ | তিনি 
আমার যেমন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, আমার 
অনেক শিক্ষকেরও শিক্ষক ছিলেন । তার 
ইনতিকালে ইলমে দীন ও ইলমে হাদীসের 
জগতে যে শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা সহজে 
পুরণ হবার নয় । 

দেশবরেণ্য এই মনীষীর জন্ম আনুমানিক 
১৯২৫ সালে সন্দ্বীপের চর রহিম নামক 
স্থানে। পিতা ছিলেন ভারতীয় 
উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, আলেমে 


পড়েন । দেওবন্দে হযরতের প্রিয় 


দারুল মা'আরিফের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক 


উত্তাদদের মধ্যে আওলাদে রাসুল হযরত 


মাওলানা সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী 


আল্লামা সুলতান যওক নদভী, পটিয়া 
আল-জামেয়া সাবেক 
মহাপরিচালক মাওলানা হারুন 


(রহ.), হযরত মাওলানা এজাজুল হক 
(রহ.), হযরত মাওলানা ইবরাহীম 
বালয়াবী (রহ.) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম । 
ইলমে দীন বিশেষ করে ইলমে হাদীসের 
জগতে আন্বামী এহসানুল হক সাহেব 
(রহ.) ছিলেন এক বর্ণান্য জীবনের 
অধিকারী | দেওবন্দ থেকে আসার পর 
ংলাদেশের প্রখ্যাত দীনি বিদ্যাপীঠ আল 
মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু হয়। 
অতঃপর তিনি আরো বিভিন্ন মাদরাসায় 
কৃতিত্বের সঙ্গে ইলমে হাদীসের খেদমত 
আজ্জাম দেন । বেশ কয়েকটি মাদরাসায় 


জামেয়া গফুরিয়া মাদরাসা অন্যতম | 
সর্বশেষ, ১৯৯৪ইং সাল থেকে মৃত্যুর 
পূর্বযৃহ্র্ত পর্যন্ত জামেয়া দারুল মা'আরিফ 
আল-ইসলামিয়ার শায়খুল হাদীস হিসেবে 
নিযুক্ত ছিলেন । 

আল্লামা ইহসানুল হক (রহ:)-এর দীর্ঘ 


দীন ও উত্তাদূল আসাতিযা হযরত 


বর্ণান্য শিক্ষক জীবনে তার একান্ত 


মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ সাহেব (রহ.) | 
এপ্রিল'১৬ 


তত্বাবধানে গড়ে উঠেছেন যুগশ্রেষ্ঠ 


ইসলামাবাদি (রহ.), ঢাকা যাত্রাবাড়ি 
মাদরাসার মুহতামিম ও দাওয়াতুল হকের 
আমীর মাওলানা মাহমুদুল হাসান, 
বেফাকুল মাদারিসিল কওমিয়ার সাবেক 
মহাসচিব ও কিশোর গঞ্জের সংসদ সদস্য 
শায়খুল হাদীস মাওলানা আতাউর রহমান 
খান (রহ.), ময়মনসিংহ শহরের বড় 
মসজিদের খতীব ও শায়খুল হাদীস 
মাওলানা আবদুল হক, কিশোরগঞ্জ 
জামেয়া এমদাদিয়ার বর্তমান মুহতামিম 
মাওলানা আনোয়ার শাহ, মাওলানা ফরিদ 
উদ্দীন মাসউদ প্রমুখ । 

শায়খুল হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও 
আল্লামা এহসানুল হক (েহ.) ছিলেন বনু 
গুণে গুণান্িত | ইলমে হাদীসে দক্ষতার 
পাশাপাশি তিনি যুক্তিতর্কেও অত্যন্ত 
পারদর্শী ছিলেন। যে কোনো বিষয়ে 
তাত্বিক ও যুক্তিপূর্ণ কথা বলা এবং 
একেকটি দাবির পিছনে ঘন্টার পর ঘন্টা 
যুক্তি পেশ করা তার পক্ষে খুবই সহজ 
ব্যাপার ছিল। শিক্ষক হিসেবে আমরা 
তাঁকে পেয়েছিলাম বৃদ্ধ বয়সে | এ 
বয়সেও লক্ষ করেছি, সাধারণ ও 

পন্ডিত নির্বিশেষে সবাইকে অকাট্য যুক্তি 
দিয়ে কোনো বিষয়কে মানতে বাধ্য করে 
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দিতেন তিনি । বয়সের চাপ ও শারীরিক 


ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযা রাখো 


অসুস্থতা সত্বেও পাঠদানে তিনি 


দশজনের মতো, তা হলে আল্লাহও 


ভাড়া করা বাসায় অত্যন্ত সাদামাঠা জীবন 
যাপন করতে | হাদিয়া-তোহফা যাই 


যারপরনাই যত্নবান ও সময়ানুবর্তী 
ছিলেন। ইলমে হাদীসের আমানত 
পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌছানোর জন্য 
তিনি সর্বদা উদত্বীব থাকতেন | এছাড়া 
বিষ্ময়কর দূরদর্শিতা ও সক্ষম উপলব্ধি শক্তি 
ছিল তার। তার সুষম উপলব্ধি শক্তির 
অনেক ঘটনা সর্বজনে প্রসিদ্ধ | 

হুজুরের স্বভাব সম্পর্কে তার প্রিয় শাগরেদ 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আরবি 
সাহিত্যিক ও আলেম, উট্টগ্রামস্থ জামেয়া 
দারুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ার 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা সুলতান 
যওক নদভী স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে 
লিখেছেন, হুজুর তথা আল্লামা এহসানুল 
পরিচ্ছনতা-প্রিয় ছিলেন । ঘরে এবং 
মাদ্রাসায় প্রত্যেকটি জিনিস সুশৃ্খলভাবে 
সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হুজুরের সহজাত 
অভ্যাস | তার চশমা বা জরুরি অন্য কিছু 
কোথাও রাখলে আর সেখানে যদি অন্য 


তোমার সঙ্গে অন্য দশজনের মতো 
আচরণ করবেন । আর যদি তুমি বিশেষ 
কোনো আমল করো যা অন্য অনেক 


আসত, বিতরণ করে দিতেন অন্যদের 
মাঝে । এতে তার নিকট কিছু থাকুক 
কিংবা না থাকুক এর পরওয়া করতেন না । 


সাধারণ মুসলমান করে না। অর্থাৎ 


ইনতিকালের সময় আন্রামা এহসানুল হক 


সাহের (রহ.) হাজার-হাজার ভক্ত, 


খাস কিছু আমল করো, তা হলে আল্লাহও 
তোমার সাথে খাস ব্যবহার করবেন । যা 


অনুরক্ত, শিষ্য, শাগরেদ এবং অসংখ্য 
গুণগ্রাহীর পাশাপাশি ছয় ছেলে ও সাত 


দশজনের বেলায় ঘটে না, তা তোমার 
ক্ষেত্রে ঘটবে । তখন মুমিনের কথা ও 


কন্যা রেখে যান । ছেলেরা সবাই আলেমে 
দ্বীন । মেয়েদেরকেও দীনদার আলেমের 


কাজে তো বটেই; দৃষ্টিও প্রভাব বিস্তার 
করে অন্যের মাঝে । হয়তো এমন 
লোকের ক্ষেত্রেই ড. আল্লামা ইকবাল 
বলেছিলেন, 
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শায়খুল হাদীস আল্লামা এহসানুল হক 


কেউ হাত লাগায়, সাথে সাথে তার 
অনুভব হয়ে যেতো ...-এর পাশাপাশি 


সাহেব হুজুরের অগণিত যোগ্য আলেম 
ছাত্র তার খেদমতের সবচেয়ে বড় নজির । 


হুজুরের রয়েছে বিস্ময়কর দূরদর্শিতা | 
হাদীসে বর্ণিত ৬*৬। ২1১ 1551 (মুমিনের 
দুরদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকো)-এর উত্তম 
নমুনা হযরত মাওলানা এহসানুল হক 
সাহেব (রহ.) । সূত্র: আমার আত্মকথা, পৃ. ৭৫ 
আল্লামা এহসানুল হক হুজুর হালাল- 
হারামের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক 
থাকতেন । দাওয়াত ও হাদিয়া গ্রহণ 
করতে খুব বেশি পরহেষ করতেন। 
পথহারা মানুষকে পথের দিশা দেয়ার জন্য 
ব্যাকুল থাকতেন সর্বদা । তার দরজা ধনী- 
গরীব সবার জন্য উম্মুক্ত ছিল । দল-মত 
নির্বিশেষে সবাই এসে তার মুল্যবান 
নসিহত ও উপদেশ শুনে উপকৃত হতেন । 
এ প্রসঙ্গে হুজুরের অনেক স্বরণীয় ঘটনা 
প্রসিদ্ধ ছাত্র-শিষ্য ও ভক্তদের মাঝে । 
প্রেরণাদায়ক | এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
দেখো, ইসলামের ইতিহাসে আমাদের 
আকাবেরদের জীবনীতে যে কারামাত 
কিংবা অলৌকিক ঘটনার কথা আমরা 
দেখি তা অসম্ভব কিছু নয়। এরকম 
সাহাবা ও তাবেয়িদের জীবনীতেও আমরা 
পাই । আসল কথা হচ্ছে, তুমি যদি 
সাধারণ আমল করো অর্থাৎ শুধু পাঁচ 


এপ্রিল”১৬ 


ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। তার ছেলেদের 
মধ্যে আল জামিয়াতুল আহলিয়া মঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারির সিনিয়র শিক্ষক, 
বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মুফতি 
কেফায়েতুল্লাহ সাহেব, দারুল মা'আরিফ 
আল ইসলামিয়ার সিনিয়র শিক্ষক আমার 
অত্যন্ত সুহৃদ মুফতি মাসুম সাহেব নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে খুবই সুখ্যাতি অর্জন 
করেছেন । 

ইলমে হাদীসের এই উজ্ভ্বল নক্ষত্র দীর্ঘদিন 
ধরে বার্ধক্জনিত বিভিন্ন রোগে 
ভোগছিলেন । জীবনের শেষমুহূর্ত গুলোতে 
ঘরে বসেই হাদীসের দরস দিতেন। 


আমার জানা মতে “বেহেশতের সহজ 
আমল? শিরোনামে হুজুরের লেখা একটি 


বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া খুব একটা বাইরে 
বের হতেন না তিনি । পরিশেষে স্বাস্থ্যগত 


বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া হুজুরের 


অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে হাসপাতালে 


মূল্যবান উপদেশ, নসিহত ও হাদীসের 


ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি তার 


দরসগ্ডলো যদি বই আকারে সংকলন করা 


মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়ে চিরতরে চলে যান 


হয়, তা হলে অনাগত প্রজন্োের প্রভূত 


আপন রবের সান্নিধ্যে ৷ ইন্না লিল্লাহি ওয়া 


উপকারে আসবে । আশা করি, এক্ষেত্রে 
তার যোগ্য ছাত্ররা এগিয়ে আসবেন । 


ইন্না ইলাইহি রাজেউন । 
শায়খুল হাদীস আল্লামা এহসানুল হক 


আল্লামা এহসানুল হক (রহ.) তাকওয়া, 
উদারতা, উন্নত নৈতিকতা ইত্যাদি বহু 
উত্তম বৈশিষ্ট্যে মপ্তিত ছিলেন । হাজারো 
সুযোগ থাকা সত্তেও দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ 
ধর ৷ কৃপণতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন 
কৃপণতার সমালোচনাবিষয়ক 

বারবার বলতেন । প্রায় 

বলতেন, 44 ও 95 খু এ ০৪ সু এ 
30005 ৩255447 02 ৷ পক্ষান্তরে মহত্ত, 
উদারতা, বদান্যতাকে তিনি যারপরনাই 
পসন্দ করতেন । নিজেও উজাড় করে 
দিতেন। অন্যকেও দানে উৎসাহিত 
করতেন । কারো কাছে কখনো কিছু 
চাইতেন না। অথচ একজন ধনী ভক্তকে 
বললেও তাঁকে আলিশান বাড়ি তৈরি করে 
দিতেন । কিন্তু তা তার স্বভাবের পরিপন্থী 
ছিল। ফলে তাঁকে আজীবন দেখেছি, 


(রহ.)-এর ইনতিকালে আমরা গভীরভাবে 
শোকাহত । তার শোকসন্তপ্ত পরিবার- 
পরিজনের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক 
সমবেদনা । মহান আল্লাহর দরবারে 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা, তিনি যেন আল্লামা 
ইহসানুল হক (রহ.)-এর জীবনের সকল 
ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেন। তার সকল 
ছাত্র-শিষ্যের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান 
দান করেন । তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস 
নসিব করেন । আমিন । কবির ভাষায়: 


৮71 
494 244০৭ 
০2৮৮/--5%% 
ভাবার্থ: 
“আকাশ বর্ষণ করুক তোমার কবরে 
আলোকময় সবুজ মাটি যেন এ ঘরকে 
দেয় পাহারা ।' 
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আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে এমন কতক 


হাসান আল-বাসারী (রহ.) যথার্থই 


ভর্তি হন। তিন বছর যাবৎ অত্যন্ত 


মুসলিম তরুণ সৃষ্টি করেন যারা যৌবন 


বলেছেন, একজন আলিমের মৃত্যু 


কালের মত সবচে অমূল্য সময়কে সুন্নাতে 
নববীর আদর্শ অনুসরণে, আল্লাহর 
ইবাদত-বন্দেগি, মানবসেবা ও 


কৃতিত্বের সাথে পড়া লেখা করে দওরায়ে 


ইসলামের জন্য ছিদ্র স্বরূপ, যার পূর্ণতা 
কখনো অন্য বস্তু দ্বারা অর্জিত হয় না। 
মাওলানা ইসমাঈল চকরবী (রহ.)-কে 


হাদীস (তাকমীল) তথা সমাপনী বর্ষ 
সমাপ্ত করেন । 
মাওলানা ইসমাঈল সাহেব ছাত্রজীবনে 


পরোপকারে ব্যয় করেন । এমন তরুণদের 
মধ্যে আদর্শ যুবক ছিলেন জামিয়া পটিয়ার 
সিনিয়র শিক্ষক, মুখলিস তরুণ আলিমে 
দীন মাওলানা ইসমাঈল চকরবী (রহ.)- 
এর। কাজের গতিশীলতা, চিন্তার 
প্রথরতা, নববী আদর্শ অনুসরণের অদম্য 
আগ্রহ, মানব সেবার জন্য হৃদয়ের 
অস্থিরতা ও বিচলনে তিনি ছিলেন টগবগে 
একজন যুবক আলিম । তার উদারতা, 
বদান্যতা, পরহিতকর কর্মতৎপরতা এবং 
অতিথি পরায়ণ মনমানসিকতার কারণে 
তিনি মরেও অমর । এ প্রসঙ্গে জনৈক কবি 
খুবই চমতকার বলেছেন, 


(১৬০ ০০৩৩৪ ০৯% ০৬ 
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এঁতিহাসিক এ উক্তির প্রকৃত নমুনা বললে 
অতিরঞ্জিত হবে না । 


জন্ম ও বংশ পরিচয় 

মাওলানা ইসমাঈল চকরবী ২০ মে ১৯৭০ 
বুধবার একটি ধর্মপরায়ণ পরিবারে জন্ম 
লাভ করেন । তার পিতা মরহুম ইসহাক 
ফকীর | তিনি ছিলেন দুনিয়া বিমুখ 
দীনভক্ত একজন সুফী । তার মাতার নাম 
নূরুনাহার বেগম | তার বাড়ি কক্সবাজার 
জেলাধীন চকরিয়া পৌরসভার নিকটস্থ 
সিকলঘাটা ষ্টেশন সংলগ্ন গ্রামের মওলভী 
পাড়ায় । 


পড়ালেখা 
তিনি ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান 


মানৃষ মরে যায়, অমর হয়ে থাকে তাদের 


হাসিল করেন চিরিজা এমদাদুল উলুম 


কীর্তি। কিছু মানুষ জীবিত থাকলেও 


মুহিউস সুন্নাহ মাদরসায় | মাধ্যমিক ও 
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করেন রামু 


থানার অন্তগর্ত ধলিরছড়া আশরাফুল উলুম 


শর 
উপরুক্তক্ত আরবী কবিতার বাস্তব 
দৃ্টান্তসমূহের_ মধ্যে তিনি ছিলেন 


অন্যতম | তিনি ৯ মার্চ ২০১৬ 5 ২৯ 
জুমাদাল উলা ১৪৩৭, বুধবার দিবাগত 
রাত ৩টার সময় আল্লাহর ডাকে সাড়া 
দিয়ে আমাদেরকে শোকসাগরে ভাসিয়ে না 
ফেরার জগতে চলে গেলেন । জগতখ্যাত 


মাদরাসা ও আনোয়ারা জামিয়া হাইলধর 
মাদরাসায় । 


এরপর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম ও 
প্রসিদ্ধ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-জামিয়া 


অনুকরণীয় সাধক ও মহামনীষী হযরত 
এপ্রিল'১৬ 


আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় জামাতে দুয়ামে 


মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে 
সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন ৷ অত্যন্ত 
পরিশ্রম করে পড়ালেখা করেছেন । সদা 
কিতাব অধ্যয়নই ছিল তার অন্যতম 
স্বভাব । তিনি মাঝে মধ্যে পরীক্ষায় প্রথম 
স্থানও অধিকার করতেন। তার 
সহপাঠীদের অধিকাংশই জামিয়া পটিয়ায় 
মেধাবী ছাত্র হিসেবে খ্যাত ছিলেন । 
বর্তমানে জামিয়া পটিয়ায় তার একাধিক 
মেধাবী সহপাঠী শিক্ষকতার সম্মানিত পদে 
সমাসীন আছেন | তারা হলেন, মাওলানা 
আবুদল জলীল কাওকব, মাওলানা 
ওবাইদুল্লাহ হামযাহ, মাওলানা হাফেয 
যাকারিয়া আযহারী, মাওলানা সাঈদুল হক 
ও মাওলানা জাকের মাহমুদ সাতকানবী 
প্রযুখ | উত্তাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ, 
অকৃত্রিম ভালবাসা ও নিঃস্বার্থ খেদমতে 
তার মনটা ছিল বেশ মুখরিত, আনন্দিত ও 
পরিতৃপ্ত । সহপাঠীদের সাথে তাঁর সুন্দর 
আচরণ, হাসি-কৌতুক ও রসিকতায় তার 
জুড়ি ছিল বিরল । 


স্বার্থক কর্মজীবন 

মাওলানা ইসমাঈল চকরবী (রহ.) ১৯৯২ 
সালে দাওরায়ে হাদীস (তাকমীল শ্রেণী) 
সমাপ্ত করে রামু থানার এঁতিহ্যবাহী দীনী 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধলির ছড়া আশরাফুল 
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যোগদান করেন । সেখানে দীর্ঘ ছয় বছর 
যাবৎ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শিক্ষকতার 
মতো পবিত্র খেদমত সুচারুরূপে আঞ্জাম 
দেন। তৎকালে ওই মাদরাসায় তার 
তত্বীবধান ও নিষ্ঠাপূর্ণ পরিশ্রমে অনেক 
মেধাবী ছাত্র যোগ্য আলেম রূপে গড়ে 
উঠে ছিলেন। ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
তত্বীবধানে পরিচালিত মারকাযী পরীক্ষায় 
তার তত্বাবধানে থাকা অনেক ছাত্র 
কৃতিত্ের স্বাক্ষর রেখেছেন । তার হাতে 
গড়া অনেক সাবেক মেধাবী ছাত্র দেশের 
প্রসিদ্ধ বু কওমী মাদররাসায় দীনী 
খেদমতে নিয়োজিত আছেন । নামাযে 
জানাযায় আগত বহু ছাত্র তার ম্নেহপূর্ণ 
শাসন ও পিতৃতুল্য তত্বাবধানের স্মৃতিচারণ 
করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন । 


হিসেবে যোগদান 
জামিয়া প্রধান শায়খুল হাদীস আল্লামা 
শাহ মুফতী আবদুল হালীম বুখারী সাহেব 
র আস্থাভাজন ও গ্নেহধন্য এ তরুণ 
বিগত ১৯৯৭ সালে তারই 
বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক হিসেবে 
যোগদান করেন । 
উল্লেখ্য শর্টকোর্স বিভাগ আল-জামিয়া 
আল-ইসলামিয়া পটিয়ার সময়োপযোগী 
একটি একাডেমিক সংযোজন | ধর্মপ্রিয় 
জেনারেল শিক্ষিতদের মধ্যে যারা শিক্ষা 
অর্জনের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত 
তাদের জন্য তা ছয় বছর মেয়াদী একটি 
বিশেষ কোর্স । এ বিভাগ সূচনা হওয়ার 
দু'বছর পর মাওলানা ইসমাঈল সাহেব 
সিনিয়র শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হন । তিনি এ 
বিভাগে প্রায় কঠিন ও নির্ভরযোগ্য 
কিতাবগুলোর পাঠদান করেছেন সুনামের 
সাথে। দীর্ঘ দিন যাবৎ তিনি সহকারী 
শিক্ষা সচিবের দায়িত্বও পালন করেন । 


দায়িত্ব সচেতনতা 

একাডেমিক যে কোন কানুন প্রয়োগে তিনি 
ছিলেন অবিচল । কানুন পরিপন্থী যে কোন 
আচরণে আপোষ না করাই ছিল তার 
স্বভাবগত অভ্যাস । ছাত্রদেরকে শীসন 
করার ক্ষেত্রে পাছে লোকে কিছু বলে'-এর 
মোটেও তোয়াক্কা করতেন না । তিনি মৃত্যু 
অবধি জামিয়া পটিয়ার দারুল ইকামা 
(ছাত্রাবাস) পরিচালনা কমিটির অন্যতম 
সদস্য ছিলেন । প্রিয় নবীর বাণী: 


এপ্রিল”১৬ 


০৭০০৪১। স্থায়ী আমলই সর্বোত্তম)-এর 
উপর আমল করার জন্য সদা তৎপর 
থাকতেন | যথাযথ দায়িত্ব আদায়ের প্রতি 
সদা সজাগ থাকতেন । দায়িত্ব আদায়ে 
তার চোখরাঙানি, কঠোর শাসন ও 
বিদ্রুপাত্রক তাচ্ছিল্য ছাত্রদের হৃদয় মনে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও বাস্তবে 


বেশি প্রয়োজন আপনার বাড়ি করার । 
তাই আমি আপনার বাড়ি নির্মাণ করে 
দিবো | তখন তিনি বললেন, আপনি 
আমার বাড়ি নির্মাণ করে দিলে লোকেরা 
ভুল বুঝবেন এবং আমার সমালোচনা 
করবেন । সুতরাং আমার বাড়ি করার 
এখন প্রয়োজন নেই। অবশেষে এ 


তার. অন্তরটা ছিল গ্নেহ-মমতা, 


যুখলিস আলিমের একান্ত সহাযোগিতায় 


আন্তরিকতা ও সহমর্মিতায় ভরপুর । বস্তুত 


আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র হজ পালন 


তিনি ছিলেন সবচে দায়িত্ব সচেতন 
একজন তরুণ আলিমে দীন | 


মানবসেবা 


করার তাওফীক দিয়েছেন । 


অ তথেয় তায় 
উল্লেখ্য, আতিথ্য রাসূলে করীম (সা.)-এর 


হাদীসে উল্লেখ আছে, পরোপকারকারীই 


উৎকৃষ্ট নীতি । তা ছাড়াও আতিথেয়তা 


সর্বোত্তম ব্যক্তি । পরোপকার ও মানবসেবা 


আভিজাত্য ও বংশ মর্যাদার অন্যতম 


আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর অন্যতম 


নিদর্শন | রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ 


আদর্শ । অনেক হাদীসে মানবসেবার 


করেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের 


গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত আছে । মাওলানা 
ইসমাঈল চকরবী (রহ.) সদা হৃদয় মনে 


প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন তার 
মেহমানকে সম্মান করে ।” মাওলানা 


দুঃস্থ মানবতার সেবা ও পরকল্যাণ করার 


ইসমাঈল চকরবী রেহ.) ছিলেন বড় 


উৎসাহ-উদ্দিপনা লালন করতেন। যে 
কোন অভাবী বা বিপদপ্রস্থ লোক তার 


অতিথিপরায়ণ । মেহমানদের সেবা ও 
যথাযথ সম্মানে আত্মনিবেদিতপ্রাণ 


শরণাপন্ন হলে উপকৃত হতো । আমার 
জানা মতে শক্র-মিত্র থেকে কেউ তার 


ছিলেন । তার মধ্যে এ গুণটা বিরলভাবে 
প্রকাশ পেত । মেহমানগণ তার নিষ্ঠাপূর্ণ 


কাছে সাহায্যের আবেদন করে হতাশ 


আপ্যায়ণে যথেষ্ট খুশি ও পুলকিত হতেন । 


হয়নি । ছাত্র-শিক্ষকসহ যে কোন মানুষ 
বিপদে পড়লে স্বেচ্ছায় আগ্রহী হয়ে 
আবেদন ছাড়াই সাহায্য করতেন । 


কানাডা প্রবাসী মাওলানা আরশাদ 
সাহেবের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ও 
আন্তরিকতা সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূল উৎস 


শর্টকোর্স বিভাগের গরীব ছাত্রদের আর্থিক 
সহযোগিতার উদ্দেশ্যে তিনি একটা ফান্ড 


ছিল তার আতিথেয়তা ৷ সর্বপ্রথম তার 
সাথে সম্পর্ক হয় মেহমানদারীর মাধ্যমে । 


গঠন করেন। যার মূল ভিত্তি হল, 
পরহিতৈষী বিত্তবানদের কাছ থেকে 
কালেকশনকৃত অর্থ ৷ এই ফান্ড থেকে ২০ 


মোটকথা, মাওলানা ইসমাঈল সাহেব 
(রহ.) মানবসেবা ও আতিথেয়তায় ছিলেন 
একজন বিরল আলিমে দীন । হঠাৎ তার 


জন ছাত্রকে মাসিক সাহায্য করতেন । 
ছাত্র-শিক্ষক ছাড়াও সাধারণ লোকদেরকে 


মৃত্যুসংবাদ শুনে জামিয়া পটিয়ায় শোকের 
ছায়া নেমে আসে | শোকে অশ্রুসিক্ত হয়নি 


সাহায্য করতেন । উপরন্তু চকরিয়া 


এমন লোক খুব কম পাওয়া যাবে। 


থানাধীন অধিকাংশ কওমী মাদরাসা তার 


জামিয়ার ছাত্র-শিক্ষকগণ যেন শোকে 


মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা পেতো । 


মুহ্যমীন । আন্মাহ! তার গোনাহ ক্ষমা 


মোটকথা, তিনি সর্বদা মানব কল্যাণের 


করুন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের সুউচ্চ 


চিন্তায় নিয়োজিত থাকতেন । যাদের 


মাকামে সমাসীন করুন । 


মাধ্যমে তিনি মানব সেবা করতেন তাদের 


মৃত্যকালে তিনি মাতা, এক স্ত্রী ও দুই 


কাছে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও জরুরতের 


ছেলে, দুই মেয়ে রেখে যান । আল্লাহ! 


কথা কখনো বলতেন না এবং তা বুঝতেও 
দিতেন না। কানাডা প্রবাসী মুখলিস 


তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে রহম করুন 
এবং তাদেরকে হায়াতে তাইয়িবা দান 


আলিমে দীন মাওলানা আরশীদ সাহেব 


করুন ও তার ছেলে-মেয়েদেরকে আদর্শ 


যার মাধ্যমে তিনি মাদরাসাসহ অনেক 


সন্তান রূপে জীবন গড়ার তাওফীক দান 


মানুষের উপকার করেছেন। তিনি 
বলেছেন, আপনি নিঃস্ব মানুষের বাড়ি 


করুন । আমীন । 


করার জন্য চিন্তা করেন, অথচ সবচেয়ে 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়া, ও সহকারী সম্পাদক, বালাগুশ শার্‌ক 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


সা।হি।ত্য।-।সং।স্কূ।তি 


জীবনের 
প্রজ্ঞাপাঠ-১২ 


মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 


আপনার চতুর্পার্্ে কিছু মানুষকে দেখতে 
পাবেন, যাদের দিকে মানুষের হদয় 


দিকে কাতর চোখ পাঠিয়ে-পাঠিয়ে সে 


এখানে আসতে! তার পর উপস্থিত সকল 


দেখছিল । এক পর্যায়ে শিক্ষক তাকে ধমক 


ছাত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, মনে হয়, 


দিয়ে দরজার দিকে ইশারা করে বললেন, 


তোমরাও আমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে গেছ। 


এক্ষুণি তুমি বের হয়ে যাও। বেচারা 


আসলে আমি এক বিষয়ে দুশ্চিন্তায় আচ্ছন 


উপায়ান্তর না দেখে বিষাদভাবাতুর মন নিয়ে 


ছিলাম । তাই একটু বেশিই রাগ ঝাড়া হলো 


কোনোরকম টলে-টলে হলঘর থেকে বের 
হয়ে গেল। 

বার অন্যান্য ছাত্রদের লক্ষ করে শিক্ষক 
বললেন আমি ড. অমুক। তোমাদেরকে 
অমুক বিষয়ে পড়াতে এসেছি । মূল বিষয়ে 
যাওয়ার আগে তোমাদেরকে একটি কাজ 


[নি 


কম্পাসের কীটার মতো হেলে থাকে 


করতে হবে । এই দেখ ফরম । এগুলো 


সবসময় । যেন তাদের হাতেই রয়েছে 


তোমাদেরকে পুরণ করতে হবে । ফরমে 


সর্ববধ জাদুকাঠি, যা দিয়ে তারা শিকার করে কারো নাম লেখা যাবে না। 

মানুষের হৃদয়পাখি, দখল করে নেয় তাদের শিক্ষকের দেওয়া ফরমে পীচটি প্রশ্ন ছিল : 
হৃদয়ভূমি। সে জাদুকাঠি আর কিছু নয়; ১. তোমার শিক্ষকের চরিত্র সম্পর্কে 
শুপুই ২ তাদের টু সুশিষ্ট আচরণ । তোমার মত কী? 

এমন আচরণে জংধরা রক্তেও নতুন রঙ ২. তার পাঠদানপদ্ধতি তোমার কেমন 
ধরে, যা বাড ব্যক্তিত্বের মায়ায়, মনে হলো? 

ব্যক্তিপ্রতিভার অনন্যতায় সমগ্রে ছড়ায় । এ ৩. তিনি কি অপরের মতামত গ্রহণ 
আচরণদক্ষতার মধ্যেই রয়েছে করেন? 

মানবজীবনের সর্বতোসফলতার বীজ- ৪. তার কাছে দ্বিতীয়বার পড়ার আগ্রহ 
বন্দনা [| এ বীজকে কুঁড়ি মেলাতে সমর্থ হয় তোমার কতটুকু? 

সে ব্যক্তিই যে কুষ্ঠিত হয় না শরীরের তপ্ত ৫. বিদ্যালয়ের বাইরে তীর সাথে সাক্ষৎ 
ঘাম ঝরাতে; ভয় করে না এ পথে করতে কি তোমার ভালো লাগে? 


জীবনযৌবন_ উৎসর্গ করতে ৷ বরং অভিষ্ট 
লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য সে 
সমর্পিত থাকে প্রেমে, শ্রমে, ঘামে ও 
সংগ্রামে । 
এ বিষয়ে একটি ঘটনা শুনুন । আশা করি, 
এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে 
পারবেন আপনার বাস্তব জীবনে, জীবনের 
বিভিন্ন অঙ্গনে | ঘটনাটি ছিল, কিছু অফিসার 
একটি প্রশিক্ষণকোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য 
আমেরিকা সফর করলেন । প্রশিক্ষণের বিষয় 
ছিল : “সহকর্মীদের পরস্পর আচরণ" | 

প্রথম দিনেই তারা প্রশিক্ষণ-হলে খুব ভোরে 
উপস্থিত হলেন। তারা পরস্পর পরিচিত 
হয়ে বিভিন্ন আলাপে মগ্ন ছিলেন | ঠিক, সে 


প্রতিটি প্রশ্নের নিচে চারটি বাছাই-সুযোগ 
(অপশন) ছিল: ১. খুব ভালো । ২. ভালো । 
৩. কোনোরকম চলে । ৪. দুর্বল । 

ত্ররা ফরম পুরণ করে শিক্ষকের হাতে 
জমা দিল । য় এক পাশে রেখে 
শিক্ষক এ ৪০851 75 শুরু 
করলেন। সহক 

চরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক আনিরির পি প্রভাব 
বষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া আরম্ত 
করলেন তিনি । শিক্ষকের এমন উছলিয়ে 
রাগের স্রোত যে সবাইকে বিষ 
গরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটা তার 
ঘিলুতে অবশ্যি গাথা আছে । তাই তিনি 
হঠাৎ আহ্‌ শব্দ বলে ছাত্রদের দিকে 


ও 


সময় শিক্ষক প্রবেশ করলেন হলে । তিনি 
প্রবেশ করতেই এক ছাত্রের ওপর নজর 
পড়ল, যে কোনো একজনের সাথে 


ডি [ 
ব্ররা! শুন, আমি তোমাদেরই একজন 
দি ব্যাপারে মনে হয় একটু বেশিই 


হাসছিল । শিক্ষক রাগতস্বরে বললেন : 
শিক্ষক : তুমি হাসছ কেন? 
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শিক্ষকের এমন পাষাণশক্ত কথা শুনে বেচারা 
ছাত্রের মন প্রচণ্ডভাবে খারাপ হয়ে যায়। 
ভয়ে ছাত্রটির ধমনী যেন দপ দপ করছিল । 
শিক্ষকের দিকে দেখে, 
তাকায় সঙ্গীদের দিকে । 
সঙ্গীদের কেউ তার জন্য একটু সুপারিশ 
করছে কিনা সে আশায় বারবার তাদের 


এপ্রিল'১৬ 


কড়াকড়ি করে ফেলেছি। পরে ভাবলাম, 
জ্ঞান থেকে তাকে বঞ্চিত করা [ঠিক হবে না [ 
এ বলে শিক্ষক নিজেই বের হয়ে ছাত্রটির 
কাছে গিয়ে যুচকি হেসে তার সাথে 
মুসাফাহা করলেন এবং তাকে নিজের সাথে 
হলে নিয়ে আসলেন। হলে প্রবেশ করে 
তাকে বললেন, আমি রাগৰবশত তোমার 
সাথে একটু অতিরঞ্জন করে ফেলেছি। 
আসলে আমি একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে বেশ 
উদ্দেগগ্রস্ত ছিলাম | জীবন-জটলায় আশ্রিত 
ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত ক্ষোভ মনে করে এটা 
ভুলে যাও । তোমার কাছে আমি সত্যিই 
দুঃখিত | দেখলে মনে হচ্ছে, তুমি একজন 
আগ্রহী ও মনোযোগী ছাত্র । না হলে এত 
দূর থেকে মা-বাবা ও আত্রীয়স্বজন ছেড়ে 


তার ওপর | যাই হোক, আমি দুঃখিত । 
আমি তোমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । 
আমার জন্য গর্বের বিষয় যে, 
তোমাদের মতো ছাত্রদের পড়াতে পারছি। 
এভাবে তিনি নরম কথা ও আচরণ এবং 
খোশমেজাজি করে পুরো পরিবেশকে 
নন্দঘন করে তুললেন । শিক্ষকের এমন 
চরণের ফলে প্রবল কৌতুহলের প্রচণ্ড 
চাপুনি তাদের মাঝে এক অন্যরকম চিড়িক 
জাগায় এবং সকলের মনকে সুখব্য নায় 
ভরে দেয়। 
অতঃপর তিনি বললেন, দেখ, তোমাদের 
এক ভাই ফরম পূরণ করতে পারে নি 
তাকেও তো ফরম পূরণ করতে হবে । এখন 
একটা কাজ করা যায়, সবাই মিলে আবার 
নতুন করে ফরম পূরণ কর। এই বলে 
শিক্ষক তাদের মাঝে নতুন কিছু ফরম 
বিতরণ করলেন । ছাত্ররা নতুন ফরমগ্ডলো 
পুরণ করে শিক্ষককে জমা দিল । শিক্ষক 
উভয়বারের ফরমগ্ডলো মিলিয়ে দেখতে 
পেলেন, প্রথমবারের ফরমগ্ডলোতে লেখা 
আছে : দুর্বল, দুর্বল, দুর্বল । পক্ষান্তরে 
দ্বিতীয়বারের ফরমগ্ডলোর একটাতেও “দুর্বল? 
শব্দ নেই, আছে শুধু “ভালো” বা "খুব 
ভালো? । 
উভয় আচরণের নগদ ফলাফল দেখে শিক্ষক 
একটু মুচকি হেসে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
বললেন, এই যে তোমরা দেখলে খারাপ 
আচরণের নেতিবাচক ফল । তাতেই বোঝা 
গেল, খারাপ ব্যবহারের কীরকম খারাপ 
প্রভাব পড়তে পারে পরিবেশে, অফিস- 
আদালতে, পরিচালক ও কর্মচারিদের মাঝে! 
মা সঙ্গীর সাথে কিছুক্ষণ আগে আমি 
ব্যবহার করেছি, তা 1 আমি ইচ্ছা করেই 
শুধু তোমাদেরকে খারাপ ব্যবহারের 
নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রমাণটা 
বুঝিয়ে দেবার জন্য ৷ এবার 
তোমাদের সাথে আমার 
পরিবর্তনের কারণে মুহূর্তেই কীভাবে আমার 
সম্পর্কে তোমাদের ৃষ্টিভ ঈ বদলে গেল? 
এতে বিস্ময়ের কিছু নেই । এটা স্বাভাবিক । 
মানুষের স্বভাবের সাথেই এটার গুঢ়-গভীর 
সম্পর্ক । তাই এ স্বভাবের প্রতি আমাদের 
লক্ষ্য রাখতেই হবে| বিশেষ করে প্রথম 
বারের মতো যে ব্যক্তির সাথে আমাদের 
সাক্ষাৎ হয়, তার সাথে শিশিরকোমল 
আচরণ করতে হবে। রঙের প্রদীপ্ত বৈচিত্রে 
কাশ যেমন রক্তিম ও মনোহর হয়, 
তেমনি প্রথম পরিচিতির শিশিরকোমল 
মধুময় আচরণও হদয়াকাশকে করে তুলে 
স্তহারী ও রক্তিমোজ্ভ্বল । 
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এ যেন আরেক কাশ্মীর 


ইমতিয়াজ বিন মাহতাব 


ংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের বিভাগীয় 


ভারতের রাজ্টটির নাম আসাম। 


চালিহার সরকার বিধানসভায় একটি বিল 
পাস করে, যার মাধ্যমে পুরো আসাম 
রাজ্যে একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে 
অসমীয়াকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর 


হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর-পূর্ব 
ভারতের এ রাজ্যটির আয়তন ৭৮,৪৩৮ 
বর্গকিলোমিটার । জনসংখ্যা ৩ কোটির 
উধ্র্বে। এর মধ্যে শতকরা ৩৪ ভাগ 


মুসলমান । মুম্বাই থেকে প্রকাশিত উর্দু 


প্রতিবাদে দক্ষিণ আসামের কাছাড় জেলায় 
বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করেন। 
১৯৬১ সালের ১৯ মে আধা-সামরিক 
বাহিনী ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর 
নির্বিচারে গুলি চালায় । এতে ১১ জন 


টাইমস-এর এক প্রবন্ধ মোতাবেক 
কাশ্মীরের পর আসাম হচ্ছে দ্বিতীয় রাজ্য 
যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ৷ অবশিষ্ট 
৬৬ ভাগ ছোট ছোট বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও 
গোত্রে বিভক্ত । আসামের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ মানুষ 
অসমীয়া ভাষায় কথা বলেন । এর পরেই 


আন্দোলনকারী মারা যান | এরপর চাপের 
মুখে ভাষা বিলটি প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয় । আন্তর্জাতিকভাবে শুধু বাংলাদেশের 
ভাষা আন্দোলনের কথা প্রচার করা হয়, 
অথচ পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী একটি অঞ্চলে 
অপর বাঙালিরাও মাতৃভাষার জন্য ভাষা 
আন্দোলন করেছিলেন এবং প্রাণ 


ংলা ভাষার স্থান। শতকরা ২৭ ভাগ 
মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলেন। 
বাংলাদেশের বাঙালিরা যেমন করে 


পেয়েছে । ২০১২ সালে আসামের 
মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ বলেছিলেন, আসাম 
বারুদের স্তপে দীড়িয়ে আছে। 
তাৎক্ষণিকভাবে তার কাছে একথার ব্যাখ্যা 
চাইলে, তিনি চুপ হয়ে যান। এরপর 
সেখানে সহিংসতা আরো বৃদ্ধি পায়। 
উল্লেখ্য যে, আসামের সকল মুসলমান 
বাঙালি নন, আবার সকল বাঙালিও 
মুসলমান নন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের 
সময় প্রচুরসংখ্যক হিন্দু বাঙালি স্বদেশ 
ত্যাগ করে আসাম এসে স্থায়ী হন। 
বর্তমানে আসামে হিন্দু বাঙালির সংখ্যা 
প্রায় ৭৫ লাখ । 

কাশ্ীরের সাথে আসামের বেশ মিল 
রয়েছে । উভয় রাজ্যই সীমান্ত এলাকায় 


দিয়েছিলেন, সে আলোচনাটা করা হয় 


অবস্থিত । উভয় রাজ্যেরই প্রতিবেশী রাষ্ট্র 


না। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার 
পর থেকে যেভাবে কাশ্মীর নিয়ে সঙ্কট 


মাতৃভাষার জন্য ভাষা-আন্দোলন 
করেছিলেন এবং মায়ের ভাষার মর্যাদা 
পুনরুদ্ধারে প্রাণ দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি 
আসামের বাঙালিরাও মাতৃভাষার জন্য 
ভাষা আন্দোলন করেছিলেন এবং মায়ের 
ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন । ১৯৬১ 
সালে কথথেসের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ 


এপ্রিল”১৬ 


তৈরি হয়, ঠিক তেমনি আসাম নিয়েও 
তৈরি হয় নানান সমস্যা ৷ গত অর্ধশতান্দী 
ধরে আসামে অস্তিরতা ও চরম নৈরাজ্য 
বিরাজ করছে। এ দীর্ঘ সময়ের কোনো 


মুসলিম । উভয় রাজ্যই পাহাড়ি এলাকা । 
কাশ্মীর সঙ্কটের পর ভারতের সবচেয়ে বড় 
সঙ্কট আসাম, যার সমাধানের কোনো 
সম্ভাবনা বাহ্যত নজরে পড়ে না। কাশ্মীর 
সমস্যা স্পষ্ট । দেশভাগের শুরু থেকেই 


সরকারই ওখানকার পরিস্থিতি উন্নতির 
কোনো চেষ্টাই করেনি । বরং তারা এমন 
সব পদক্ষেপ নিয়েছে, যা দ্বারা সমাজে 


টানাহেচড়া শুরু হয়। উভয় দেশের 
রাজনৈতিক ও মিলিটারি প্রশাসন সাধারণ 
কাশ্মীরীদের স্বাভাবিক জীবনকে অতিষ্ঠ 
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করে দিয়েছে পুরো কাশ্মীর রাজ্য মূলত 
সেনাছাউনিতে পরিণত হয়েছে। 
মুসলমানদের জীবন মাপকাঠিকে 
একেবারে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । কিন্তু 
আসাম নিয়ে তো প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
বাংলাদেশের সাথে ভারতের কোনো 
টানাপড়েন নেই । বাংলাদেশ ভারতের বন্ধু 
প্রতীম রাষ্ট্র ৷ তা সত্তেও বাংলাদেশকে ইস্যু 
বানিয়ে আসাম সঙ্কট তৈরি করা হয়েছে । 
আসামের মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় 
সমূহসন্ভাবনা রয়েছে যে, কোনো এক 
সময় মুসলমানদের কোনো রাজনৈতিক 
দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সেখানে তাদের মুখ্যমন্ত্রী 
বানাবে । স্বাধীনতার আগে এমনটি 
হয়েছেও | তবে স্বাধীনতার পরে বর্তমান 
পর্যন্ত সৈয়দা আনোয়ারা তৈমুরের এক 
বছরের শাসনকালের কথা বাদ দিলে 
এতো বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী থাকা 
সত্বেও কোনো মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী হননি । 


বহিরাগত অভিবাসী অভিহিত করেই এ 


করিয়ে নিয়ে আইনে রূপান্তর করেন। 


আশঙ্কার মোকাবেলা করা যেতে পারে। 


এরপর সমস্যা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত 


তাই সর্বদা তাদেরকে অনিশ্চিত জীবনে 
আষ্টেপৃষ্টে রাখা এবং তাদের শিক্ষা ও 


ছিল । কিন্তু হয়নি, কেননা রাজ্য সরকার 
চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য ট্রাইবুনাল গঠনে 


জীবিকার ভিত ধ্বংস করা জরুরী । আর 
এ সব কিছুর জন্য সবচেয়ে সহজ কাজ 


অবহেলা প্রদর্শন করে এবং অত্যন্ত 
ধীরগতিতে এগোতে থাকে । চুক্তির 


ংলাদেশি বলে অপবাদ আরোপ করা । 


আলোকে যে রেজিস্টার বানানোর কথা 


কেননা এসব মুসলমান বাংলা বলেন। 


ছিল, হাজার হাজার আবেদনকারী থাকা 


জীবনযাপনের পদ্ধতিও বাঙালির মতো । 


সত্তেও সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ 


চেহারার আকৃতিও একই রকম । জীবিকা 
নির্বাহের ধরনও একই । বাংলাদেশ থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত জীবন-জীবিকার ধরন 
প্রায় একই । এ অবস্থায় যে কারো জন্য 
আন্দোলন চাঙ্গা করা সহজ যে, আসামে 
বসবাসকারী মুসলমানদের দেশ থেকে 
বের করে দেওয়া হোক। 

মুসলমানদের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রথম 
বিতর্ক শুরু ১৯৬০ সালের পর থেকে । 


নেওয়া হয়নি । এই ভাবে একটি উত্তম 
চুক্তিকে হিমাগারে নিক্ষেপের ষড়যন্ত্র করা 
হয়। ছাত্র আন্দোলন আসাম গণপরিষদ 
নামে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ 
করে । তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে 
ক্ষমতায়ও আসে । চুক্তির পক্ষের 
লোকেরাই চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন 
করতে শুরু করে । এ সময় নতুন করে 
একটি সমস্যা দেখা দেয়। যাদের 


বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ বিতর্কের সূচনা 
এমন এক সময় হয়, যখন আরএসএস 


সর্বদা উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়েছে । সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের 


প্রথমবারের মতো তাদের উত্তর-পূর্ব 
শাখার কার্যক্রম শুরু করে । তখন থেকেই 


কারণে মুসলমানদের ক্ষমতায় আসার 
উজ্জ্বল সম্ভাবনা উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের কাছে 


পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্লে কোনো না কোনো 


নাগরিকত্ব সন্দেহজনক কোনো যাচাই- 
বাছাই ছাড়াই তাদের ভোটের অধিকার 
থেকে বঞ্চিত করা হয়। এছাড়া আসু 
(১০) থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া 
একটি গ্রুপ চুক্তির বিরুদ্ধে আদালতে 


সমস্যা লেগেই আছে। আসাম উত্তর- 


আশঙ্কারূপে প্রকাশ পায় । এ কারণে তারা 


পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় রাজ্য ৷ সমস্যাও 


এক কোটির এতো বিশাল মুসলিম 


মামলা দায়ের করে । চুক্তির আলোকে যে 
ট্রাইবুনাল অ্যাক্ট পাস হয়েছিল তাকে 


তার বিরাট । ১৯৭৯ সালে অল আসাম 


জন বহিরাগত অভিবাসী 
অপবাদের তকমা লাগিয়ে দেয় । বলা হয়, 
এ সকল মুসলমান বাংলাদেশি অভিবাসী | 
এরা অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে 
আসামে এসে বসবাস করছেন । সম্প্রতি 


স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (১4৪0) নামে 
ছাত্রদের একটি সংগঠন গঠিত হয় । এ 


চ্যালেঞ্জ করা হয় । অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট 
ওই আইন বাতিল করে দিয়ে 
আরএসএস-এর মনের বাসনা পুরণ 


ংগঠনটি অত্যন্ত সুবিন্যস্ত । তবে 
বিজেপির সমর্থনপুষ্ট এ সংগঠনের 
কর্মকাণ্ডে বেশ উগ্রতা প্রকাশ পায়। 


মুসলিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের 


উইকিপিডিয়ার মতে এদের আন্দোলনকে 


প্রেসিডেন্ট ড. তাসনীম আহমদ রহমানী 
আসাম সফর করেন । তিনি সফর শেষে 


অসম আন্দোলন বলা হয়। 
উইকিপিডিয়াও স্বীকার করেছে যে, এই 


করেন । 
এ সমস্যার মাঝে আরো একটি নতুন 
সমস্যা তৈরি করা হয় ৷ আসামের অন্তর্গত 
কোকড়াঝাড় এলাকায় বোড়োল্যান্ড 
আন্দোলন শুরু করা হয়। এ অঞ্চলের 
শতকরা ২৭ ভাগ অধিবাসী মুসলমান | 


আসাম সমস্যা নিয়ে একটি প্রবন্ধ 


আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিংসাত্বকরূপ ধারণ 
করেছিল । এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল 


আর বোড়ো জাতির জনসংখ্যাও প্রায় ২৭ 
ভাগ । অবশিষ্ট ৪৬ ভাগ অধিবাসী উচ্চবর্ণ 


লিখেছেন । উর্দু টাইমস-এ আসাম সমস্যা 
শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি 


অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ব্যক্তিকে 


বলেছেন, আসামের প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
ংলাদেশ তো আমাদের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ৷ 
আমাদেরই প্রচেষ্টার ফলে এ দেশ অস্তিত্ব 


আসাম থেকে বহিষ্কার করা । অবশেষে 
১৯৮৫ সালে এই আন্দোলনের ফলে আসু 
(490) ও ভারত সরকারের সাথে এক 


লাভ করেছে । এ দেশের সাথে আমাদের 


চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি মোতাবেক 


বিশেষ কোনো সীমান্ত বিবাদ নেই। 
সামরিক বা বাণিজ্য বিবাদও নেই। 


যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ 
২৬ মার্চের আগ পর্যন্ত আসামে বসবাসরত 


তাহলে এই দেশের প্রতিবেশী রাজ্যের 
মুসলমানদের নিয়ে কিসের এতো শঙ্কা? 


ছিলেন, তারা ভারতের নাগরিক হিসেবে 
গণ্য হবেন। এ চুক্তিকে সবাই মেনে 


শঙ্কা হচ্ছে এ রাজ্যের ক্ষমতা যেন 
মুসলমানদের হাতে চলে নাযায়। এ জন্য 


নেয় । তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি 
নিজে এ চুক্তি সম্পাদনের পৃষ্ঠপোষকতা 


আসামের মুসলমানদের গণভাবে 
এপ্রিল'১৬ 


করেন এবং পার্লামেন্টে এ চুক্তিটি পাস 


হিন্দু ও অন্যান্য গোত্রের । এ আন্দোলনও 
চরম সহিংসতার রূপ ধারণ করে | এরা 
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে । উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
রাজ্যগুলোর সাথে দেশের যোগাযোগ 
মাধ্যমের একমাত্র সড়কটি এই এলাকার 
ওপর দিয়ে গেছে। যদি ওই সড়ক বন্ধ 
করে দেওয়া হয়, তাহলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল 
পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । 
বোড়োরা ভৌগোলিক এ সুবিধার পুরো 
ফায়দা নিচ্ছে । এ আন্দোলনের নিশানাও 
শুধুই মুসলমান । এ সমস্যা নিরসনের 
নামে ২০০৩ সালে অটল বিহারি 


77... আত্তার্তহীদ ৩৭ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


বাজপেয়ীর এনডিএ সরকার বোড়োদের 
সমর্থন আদায়ের খাতিরে এক স্বাধীন 
বোড়ো কাউন্সিল বানিয়ে দেয় । যার 
অধীনে এলাকার ৭৩ শতাংশ অধিবাসীকে 
মাত্র ২৭ ভাগ লোকের (বোড়োদের) 
হুকুমের গোলাম করে দেওয়া হয়। 
কাউন্সিলের ৭৫ ভাগ আসন বোড়োদের 
জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। বোড়োদের 
সাথে সরকারের এ চুক্তি ছিল মূলত 
অবৈধ ৷ একে বৈধ আইনে রূপ দিতে 
সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে পরিবর্তন 
প্রয়োজন । তারই ধারাবাহিকতায় 
সেখানকার মুসলমানদের তাড়ানো জরুরি 
হয়ে পড়ে। এ জন্য ২০১২ সালে 
জুলাইয়ে পবিত্র রমজান মাসে ৫ লক্ষ 
মুসলমানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সেখান 
থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় । 

এভাবে আসামে বসবাসরত মুসলমানদের 
মাথার ওপর সর্বসময় তরবারী ঝুলে 
রয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য 
মুসলমানদের সকল সংগঠন মিলে ২০০৪ 
সালে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড 
ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (৮00৮5) বা 
সর্বভারতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা নামে 
একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে | দলের 
নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় মাওলানা 
বদরুদ্দীন আজমল কাসেমীর হাতে | তিনি 
উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ 
দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চশিক্ষা লাভ 
করেন । তিনি বিখ্যাত আজমল গ্রুপের 
কর্ণধার, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ 
আসামের সভাপতি এবং দারুল উলুম 
দেওবন্দের শুরা সদস্য । তার নেতৃত্বে 
২০০৬ সালে আসাম বিধানসভা নির্বাচনে 
প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে অল ইন্ডিয়া 
ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ১২৬টি 
আসনের মধ্যে ৯টি আসন লাভ করে। 
মুসলমানদের এ দলটি ক্রমশ সঙ্ঘবদ্ধ হয় 
এবং অন্যান্য ধর্ম ও বর্ণের মানুষের কাছে 
তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
যার ফলে ২০১১ সালের (বর্তমান) আসাম 


হয় । আর যে আসাম গণপরিষদ ১৯৯৬ 


অন্যান্য কাগজপত্র চাওয়া হবে না। এ 


সাল থেকে নিয়ে ২০০১ পর্যন্ত আসাম 


আদেশের আলোকে শুধু মুসলমানরা এ 


বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে রাজ্য 
শীসন করেছে তারা ২০১১ সালের 
নির্বাচনে মাত্র ১০টি আসন লাভ করে 
চতুর্থ স্থানে চলে যায়। বোড়োল্যান্ড 
পিপলস ফ্রন্ট ও আসাম গণপরিষদকে 
পিছে ফেলে মুসলমানদের দল দ্বিতীয় 
স্থানে উঠে আসায় সবার তো টনক 
নড়বেই । এভাবে ক্রমঅগ্রসরমান দলটির 
সাফল্যে এবং আগামীর উজ্জ্বল সম্ভাবনায় 
উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের মনে শঙ্কা আরও দৃঢ় 
হয় যে, এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে 
এরাই সরকার গঠন করবে । এ জন্য 
ক্রমঅগ্রসরমান মুসলমানদের পথ রুদ্ধ 
করতে নতুন ড়যন্ত্র শুরু করে তারা । 
বর্তমানে আসাম সরকার পুরো রাজ্যকে 
উপজাতি রাজ্যের মর্যাদা দিতে বেশ 
তৎপরতা শুরু করেছে । এ ব্যাপারে রাজ্য 
বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাস করিয়ে 
নিয়ে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে । উপজাতি 
রাজ্য বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে 
উপজাতিদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়ে 
সেখানকার মুসলমানদের রাজনৈতিক 
শক্তি ভেঙে দেওয়া । 

ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী রাজ্য কংগ্রেস 
সরকার মাওলানা বদরুদ্দীন আজমলের 
বিরুদ্ধে প্রচ্ছন হিন্দুত্ববাদীর কার্ড খেলতে 
গিয়ে আসামে মূলত বিজেপির পথকে 
পরিষ্কার করে দিয়েছে । গত লোকসভার 
নির্বাচনে আসামের ১৪টি আসনের ৭টি 
বিজেপি দখল করে নেয়। ধারণা করা 
হচ্ছে, ২০১৬ এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য 
লোকসভার নির্বাচনে বিজেপি আসামের 
সকল আসন অনায়াসে দখল করে নেবে । 
এ জন্য বিজেপি কোমরবেঁধে ময়দানে 
নেমে পড়েছে । এ উদ্দেশ্যকে সামনে 
রেখে বিজেপি হিন্দু বাঙ্গালিদের নিজেদের 
দিকে টানার চেষ্টা শুরু করেছে। ৭ 
সেপ্টেম্বর, ২০১৫ কেন্দ্রীয় সরকার এক 


বিধানসভায় এ দলটি ১৮টি আসন 
জয়লাভ করে দ্বিতীয় অবস্থানে চলে 
আসে | আগের চেয়ে দ্বিগুণ আসন জয়ী এ 
দলটি শুধু এ ১৮টি আসনেই ভোট 
পেয়েছে ৮ লক্ষের অধিক | বোড়োল্যান্ড 
পিপলস ফ্রন্ট ১২টি আসন পেয়ে তৃতীয় 


এপ্রিল”১৬ 


আদেশ জারী করে । তাতে বলা হয়, 
২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সব 
হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্টান, জেন ও পারসিক 
বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে এসে 
এখানে বসবাস করছে তাদের কাছে 
পাসপোর্ট এবং এ ধরনের ভ্রমণ সংক্রান্ত 


সুবিধা পাবেন না। অর্থাৎ মুসলমানদের 
নাগরিকত্ব আরো বেশি সঙ্কটাপন্ন হয়ে 
গেল । কেন্দ্রের এ আদেশ ধর্মনিরপেক্ষ 
সংবিধান এবং নরেন্দ্র মোদির শ্রোগান 
বিরোধী । আসাম রাজ্যের কংগ্রেস সরকার 
এবং অন্যান্য কোন সংগঠন এ আদেশের 
প্রতিবাদ করেনি । বিষয়টা একেবারে 
পরিষ্কার | পার্লামেন্টকে বাদ দিয়ে শুধু 
আদেশের ভিত্তিতে এ ধরনের কোনো 
আইন প্রণয়ন সরকারের অসদুদ্দেশ্যকেই 
প্রকাশ করে। ড. তাসনীম আহমদ 
রহমানী তার প্রবন্ধে বলেন, আগামীতে 
আদেশ জারি করে মুসলমানদের 
নাগরিকত্ব বাতিল করা হবে । তাদেরকে 
বহিরাগত বা বিদেশী আখ্যায়িত করে 
একটি ওয়ার্ক পারমিট ধরিয়ে দেওয়া 
হবে । এতো বিশাল সংখ্যার জনগোষ্ঠীকে 
দেশ থেকে বের করা হবে না । তাদেরকে 
এখানে থাকা ও কাজ করার অনুমাতি 
দেওয়া হবে । তবে তাদের ভোট দেওয়ার 
ও নির্বাচন করার কোনো অধিকার থাকবে 
না। এভাবে একটি মুসলিম দেশের 
প্রতিবেশী রাজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
প্রদেশের মুসলমানদের অনায়াসে দ্বিতীয় 
শ্রেণির নাগরিক বানিয়ে মুসলমানদের 
ক্রমঅগ্রসরমান রাজনৈতিক আধিপত্যের 
শঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ৷ এ জন্যই 
বোধহয় তরুণ গগৈ বলেছিলেন, আসাম 
বারুদের স্তুপে দাড়িয়ে আছে । 

আসাম গণপরিষদ মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন করে ক্ষমতায় এসেছিল । 
কালপরিক্রমায় তারা এখন চতুর্থ স্থানে 
চলে গেছে । একের পর এক যড়যন্ত্র ও 
সঙ্কটের পর এবার মুসলমানদের ভোট 
থেকে বঞ্চিত করার নতুন সঙ্কট মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠতে যাচ্ছে। কাশ্মীরের 
মুসলমানদের সমস্যার যেমন কোনো অন্ত 
নেই, তেমনি আসামের মুসলমানদের 
সমস্যাও অন্তহীন ৷ জানিনা নিজ দেশে 
পরবাসী নিপীড়িত নির্যাতিত এ 
মুসলমানদের দুরাবস্থা শেষ হবে কবে । 


লেখক: গবেষক ও অনুবাদক 
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গ্র।সথ।-।পরর্যা।লো।চ।না 
“ইসলামের সৌন্দর্য : বিবিধ প্রসঙ্গ” 


: মুহাম্মদ হাবীবুল্াহ 
গ্রন্থের নাম: ইসলামের সৌন্দর্য : বিবিধ প্রসঙ্গ 
প্রকাশনায় : আহমদ প্রকাশন, ইমাম ম্যনশন (নিচ তলা), জামিয়া 
রোড, পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ 
প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০১৬ 
বিনিময় : ৭০ টাকা মাত্র 
সৃজনশীল লেখক ও কলামিস্ট 
মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 
বিরচিত ইসলামের সৌন্দর্য: বিবিধ 
প্রসঙ্গ শীর্ষক পুস্তিকাটিতে অত্যন্ত 
প্রাঙ্িক ও সময়োপযোগী 
নিবন্ধাবলি এতে স্থান পেয়েছে। 
বিজ্ঞ লেখক মনের মাধুরি মিশিয়ে 
ভাব ও বক্তব্যমালাকে যে আঙ্গিকে 
উপস্থাপন করার পেয়েছেন তা 
প্রশংসার ৷ শব্দের গাথুনিতে আস্থা, 
বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতিশ্রুতি 
যেভাবে সমর্পিত হয়েছে তা 
পাঠককে নাড়া না দিয়ে পারে না। 
লেখকের চেতনা শাণিত, ধারনা স্বচ্ছ ও বর্ণনারীতি সাবলিল । 
সত্যিকার অর্থে পুস্তিকায় ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য ও অন্তর্নিহিত 
সুষমা ফুটে উঠেছে । 
পুস্তিকায় মোট ২০টি নিবন্ধের মধ্যে “সীরাতে রাসুলের এক 
অনালোচিত অধ্যায়: রাসুলের মনোবিজ্ঞান”, 'নবী-প্রেমের আদর্শ 
বিদ্যালয় : সাহাবাদের জীবনাচার', “বাড়াবাড়ি ও মধ্যপন্থা : 
আমাদের ধর্মে ও কর্মে অভ্যাস পরিবর্তনে রোজা ও রমজান', 
“মুসলিম উম্মাহর হজ বহুভিনতার মাঝেও এঁক্যের 
আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য", “অলি-বুজর্গ: অবদানিক দৃষ্টিকোণে 


“ফযলে কদীর শারহে উদু নাহভে মীর” 
লেখক : মাওলানা আবু হাসসান রুহুল কাদের 
গ্রন্থের নাম : ফযলে কদীর শারহে উদু নাহভে মীর 
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সালাম, ১১২৭/বি, হাজীপাড়া, মালিবাগ, 
ঢাকা-১২১৯ 
প্রকাশকাল : মুহারার ১৪৩৭ হি. 
রে :৩৯২ 
বিনিময় : ১৫০ টাকা মাত্র 
আরবি ভাষা শিক্ষা, চর্চা ও সি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে 
নাহভ পেদ-বাক্য বিন্যাস শাস্ত্র) ও 
সারাফ শৈব্দ প্রকরণ শাস্ত্)-এর 
কায়েদাগুলো আত্মস্থ করা । এ 
কারণে যথার্থভাবে বলা হয়েছে, 
সারাফ হলো ইলমের জননী আর 
নাহভ তার জনক | ফেনী জামিয়া 
মাওলানা আবু হাসসান রুহুল 
কাদের কর্তৃক উর্দু ভাষায় বিরচিত 
ফযলে কদীর শারহে উদু নাহভে 
মীর আরবি ভাষা শিক্ষার্থীদের 
উপযোগী একটি গুরুতত্পূর্ণ ব্যাখ্যা 
গ্রন্থ । বিগত ৭০০ বছর ধরে মধ্য 
এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কওমি, আলিয়া ও 
সনাতন পদ্ধতির মাদরাসা ছাত্রদের আরবি ব্যাকরণের অপরিহার্য 
গ্রন্থ মূল গ্রন্থটি মীর সাইয়েদ শরীফ জুরজানী (৭৪০-৮১৬ হি.) 
কর্তৃক ফারসি ভাষায় রচিত । আরবি শেখার জন্য বিভিন্ন ভাষায় 
ব্যাকরণের গ্রন্থ রচিত হলেও নাহভে মীরের গ্রহণযোগ্যতা 
কোনোকালে ভাটা পড়েনি । 
মাওলানা আবু হাসসান রুহুল কাদের নাহভে মীর কিতাবটি 
দীর্ঘদি যাবৎ শিক্ষার্থীদের পাঠদান করে আসছেন | ফযলে কাদীর 
শারহে উদু নাহভে মীর গ্রন্থে তিনি সহজ, সরল ও বোধগম্য 


রর জাদু ও মধু, 'মানবসত্তায় আত্মার গুরুত্ব, “সফল 
জীবনের জন্য শ্রম ও ঘাম”, “আল্লামা ড. ইকবাল ও উলামায়ে 


ভাষায় তীক্ষমেধা ও মাঝারি মেধার ছাত্রদের উপযোগী করে নাহুর 
কায়দাগুলো ব্যাখ্যা করার_ প্রয়াস পেয়েছেন। এটি তার 


দেওবন্দ", “চিন্তার স্বাধীনতা ও ইসলাম*, “বিচারপতি মুফতী তকী 
উসমানী অর্থনীতির ইসলামীকরণে তার কর্মসাধনা”, 
“মানবকল্যাণে ইসলামি ব্যাংকিং ও ধর্মীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে 
টেলিভিশন চ্যানেলের ব্যবহার" শিরোনামের নিবন্ধগুলো বেশ 
তথ্যনির্ভর, উপাদেয় ও সুখপাঠ্য হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে উদ্ধৃতি 
দিয়ে লেখক তীর বক্তব্যকে পাঠবর্গণের কাছে যুক্তিনির্ভর ও 
দালিলিক করার প্রচেষ্ঠা চালিয়েছেন যা চোখে পড়ার মত | এসব 
নিবন্ধ বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও মাসিক পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় । 

ইতোমধ্যে মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ লিখিত বেশ কণ্টি 
পুস্তিকা বাজারে বেরিয়েছে যা পাঠকবর্গের কাছে আদৃত হয় । 
আমার প্রত্যাশা “ইসলামের সৌন্দর্য : বিবিধ প্রসঙ্গ' পুস্তিকাটি 
পাঠকপ্রিয়তা পেতে বেশী সময় লাগবে না । “আহমদ প্রকাশন” 
এর পক্ষে মাওলানা মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম জিহান পুস্তিকাটি 
প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় তাকে সাধুবাদ জানাই | দোয়া করি যেন 
আল্লাহ তায়ালা লেখক ও প্রকাশককে আরো বৃহত্তর পরিসরে 
কলমের মাধ্যমে দীনের খিদমত করার তাওফীক দান করেন, 
আমিন । 


এপ্রিল”১৫ 


অভিজ্ঞতার ফসল । নাহভে মীরের ফারসি ইবারত অক্ষুন্ন রেখে 
কায়দাগ্ডলো বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন | এটি 
অনুবাদ নয় বরং মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ । প্রতিটি অধ্যায়ের 
অনুশীলনী ও শিক্ষাবোর্ডের প্রশ্নের জবাব প্রদানের 
উপযোগী করে গ্রন্থটি প্রস্তুত ও বিন্যস্ত করা হয়। উর্দু ভাষায় 
রচিত এ গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তর করা গেলে আলিয়া, কলেজ- 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজের শিক্ষার্থীগণ 
উপকৃত হতে পারতো । 

মাওলানা আবু হাসসান রুহুল কাদের পটিয়া আল-জামিয়াতুল 
ইসলামিয়ার অন্যতম কৃতি ছাত্র। তার রচিত তা'লীমমুল 
মৃতা'অল্লিমের আরবি ভাষ্য ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে বেশ 
পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে । দারুল দেওবন্দের মুহতামিম 
হযরত আল্লামা আবুল কাসিম নু (দা. বা.) ওই ব্যাখ্যা 
গ্রন্থের ভূমিকা লেখায় এর গ্রহণযোগ্যতা বহুগুণে ও [ 
৩৯২ পৃষ্ঠার ফযলে কাদীর শারহে উর্দু নাহভে 

মানসম্মত, ছাপা তকতকে, কাগজ উন্নত ও বাধাই মনোরম । 
আরবি শিক্ষার্থীদের সংগ্রহে রাখার মতো এটি একটি আকর গ্রন্থ । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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ক্যান্সার প্রতিরোধে আনারস 


বাজারে প্রায় সারা বছর পাওয়া যায় রসে ভরা আনারস । মিষ্টি 
স্বাদের এই ফলটি অনেকেই খুব পছন্দ করেন । অনেকের প্রিয় 
ফলের তালিকার শীর্ষে থাকে আনারসের নাম । কারো কাছে 
কাসুন্দির সঙ্গে আনারস মেখে খাওয়া দারুণ স্বাদের অপর নাম । 
শুধু স্বাদে নয় আনারসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি ও 
সি। প্রতি ১০০ দেশি জাতের আনারসে জলীয় অংশ ৮৯.৩ গ্রাম, 
মোট খনিজ পদার্থ ০.৩ গ্রাম, আমিষ ১ গ্রাম, শর্করা ৯.৩ গ্রাম, 
ক্যালসিয়াম ১৭ গ্রাম, আয়রন ১.২ মি. গ্রা., ভিটামিন বি১ ০.১৭ 
মি. গ্রাম. ভিটামিন বি-২ ০.০৫ মি. গ্রা., ভিটামিন সি ২৬ মি. 
গ্রা, ভিটামিন এ ২১৩৩ আইইউ এবং খাদ্যশক্তি ৪২ 


- আনারসকে একটি কৃমিনাশক ফল বলা চলে । চিকন বা বড় 
কৃমি দূর করতে খালি পেটে বিশেষ করে সকালবেলা ঘুম 
থেকে উঠে আনারস খেলে কৃমি দূর হয় । 

- টক-মিষ্টি দুই ধরনের আনারস স্বাদের দিক থেকে যেমন 
অতুলনীয়, তেমনি এতে রয়েছে মানবদেহের জন্য গুরুত্পূর্ণ 
এনজাইম ব্রোমেলেইন । 

- আনারসে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ নামক খনিজ উপাদান 
রয়েছে, যা মানবদেহের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । 

- শরীরের উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনারস গুরুতপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করে থাকে । 

- কোষ্ঠকাঠিন্য ও মর্নিং সিকনেস অর্থাৎ সকালের দুর্বলতা দূর 
করে । ক্ষদ্রান্ত্রের জীবাণু ধবংসে আনারস অত্যন্ত উপকারী । 


টা 


১ 
অসাধারণ পুষ্টিগ্তণে ভরা চেরিফল 


জাপানের ফল হলেও আমাদের দেশে চেরির ব্যাবহার অনেক 
আগে থেকে । সরাসরি খাওয়ার জন্য বা অন্য খাবারকে সুন্দর 
করে সাজাতে লাল টুকটুকে চেরির ব্যবহার চলছে সেই থেকেই । 
দেখতে লোভনীয় আর স্বাদে অতুলনীয় হওয়ায় চেরির কদর 
কমেনি, বরং বেড়ে চলেছে । অসাধারণ পুষ্টিগুণে ভরা দর্শনধারী 
চেরিফল । 


কিলোক্যালরি । আনারসের জাত, উৎপাদনের স্থান ও জলবায়ুর 

ওপর এই পুষ্টিমানের কিছুটা তারতম্য হয়ে থাকে । 

বাজারে বেশিরভাগই আসে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে । স্থানীয় 

বাজার, রাস্তার গলিতে, ফলের দোকান বা হকারদের ভ্যানে 

সুলভে আনারস পাওয়া যায় । আজ জেনে নেব দেহের রোগ দূর 
করতে অতিপরিচিত এই আনারসের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে । 

- আনারসে ভিটামিন এ, বি, সি, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য পুষ্টি 
উপাদান রয়েছে, যা শরীরে রক্ত জমাট বীধতে বাধা দেয় । 
দেহের শিরা-ধমনির (রক্তবাহী নালি) দেয়ালে রক্ত না জমার 
জন্য সারাদেহে সঠিকভাবে রক্ত সঞ্চালন ঘটাতে পারে । 

- ওভারিয়ান, ব্রেস্ট, লাং, কোলন ও ক্ষিন ক্যান্সার প্রতিরোধে 
আনারস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । 

- আনারসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকায় জিহ্বা, তালু, 
দাত, মাড়ির যে কোনো অসুখের বিরুদ্ধে এটি প্রতিরোধক 
ত্যান্টিবায়োটিকের ভূমিকা পালন করে । 

- আনারসে ব্যথানাশক উপাদান থাকায় ঠাণ্ডা, জর ও সর্দি ভাব 
দূর করতে সহায়তা করে ৷ 


এপ্রিল”১৬ 


প্রতি ১০০ গ্রাম চেরিতে আছে ৬৩ গ্রাম ক্যালরি, কার্বোহাইড্রেট 

১৬ গ্রাম, প্রোটিন ১ গ্রাম, ফোলেট ৪ গ্রাম, ভিটামিন সি ৭ 

মিলিগ্রাম, ভিটামিন এ ৬৪০ আইইউ, ভিটামিন কে ২ গ্রাম, 

পটাশিয়াম ২২২ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম ১৩ মিলিগ্রাম, 

ম্যাগনেসিয়াম ১১ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ২১ মিলিগ্রাম । আজ 

জেনে নেব চেরির স্বাস্থ্য উপকারী কিছু গুণ সম্পর্কে । 

- চেরিতে থাকা পটাশিয়াম উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে ৷ 

- দেহে থাকা ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগ কমাতেও 
চেরি সাহায্য করে । 

- চেরিতে থাকা শক্তিশালী ত্যান্টিক্সিডেন্ট ক্যানসার প্রতিরোধে 
দারুণ কার্যকর | 

- বাতের ব্যথা, মাথা ব্যথা ও মাইগ্রেনের ব্যথা কমাতে এই ফল 
সাহায্য করে । 

- চেরি ফল নিয়মিত খেলে রক্তের ইউরিক আযাসিডের মাত্রা 
কমে। 

- নিয়মিত চেরি খেলে ডায়বেটিক হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে । 

- চেরিতে থাকা মিলাটোনিন নামক উপাদান দেহের রক্ত 
চলাচলে সহায়তা করে । 
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রত 
কুমিল্লা, মার্চ ২০১৬ 
মাহফুজ পারভেজ 

কবিতায় কি আর বলা যায় সব? 
স্বাধীনতার ৪৫ বছর পূর্তির প্রাক্কালে 

কি বলার ছিল আর কি বলতে হচ্ছে? 
বলতে হচ্ছে বেদনায়; লিখতে হচ্ছে রক্তে 
স্বর-ব্যঞ্জনে সব কি উত্থাপন সম্ভব 

দুখিনী বর্ণমালার দুখি সন্তানের গাথা? 


এই মার্চে কুমিল্লার ঘটনার পর পুরুষ শব্দটা 

অকস্মাৎ ঘেন্না মাখানো সন্দেহবস্ত হয়ে গেছে: 

তার গোপন সব কিছু প্রকাশ্যে তেড়ে এসেছে 

পশুর মতো লাফাচ্ছে খোয়াড়ের বাইরে । 

কুমিল্লার অপরাধের বিষ্ঠা মাথায় পুরুষগণ পত্রিকার শিরোনামে 

সামাজিক ও অসামাজিক যোগাযোগের বন্ধনে । 

প্রতিক্রিয়াটি আমার মতো তোমাকেও ঘায়েল করেছে: 

মনে হচ্ছে তুমি পশুরহাটে কোরবানীর গরু কিনতে গিয়ে 

ক্ষুব্ধ সন্দেহে আমার মতো বিশুদ্ধ প্রেমিকের গলায় দড়ি দিয়ে 

পুরুষ শব্দটার ওজন দেখছো তো দেখছোই; 

অবিরাম মাপছো কুমিল্লার ঘটনাটায় 

কতটা পুরুষের পাপ আর কতটা পশুত্বের দাগ । 

হায়! কুমিল্লা ঘটনার পর পুরুষ শব্দটি পশুর প্রতিশব্দ হয়ে যাবে অনেকের কাছে । 
ভালোবাসা জানানোর মুখগ্ডলো বোবা হয়ে যাবে 

প্রেমের কাজল-চোখ মুছে যাবে 

পুরুষ শব্দের ওপর থেকে সব আলো নিভে গিয়ে লেপ্টে থাকবে পাশবিক অন্ধকার, 
গালে মেখে থাকবে অপমানের চড়, 

পুরো অস্তিত্বে অপৌরুষ নিয়ে পশু-পুরুষ বৃহন্নলার সাথেও জায়গা করে নিতে পারবে না । 
আত্মধিক্কার-পশুদের হল্ায় শেষতক শহিদ মেয়েটির পবিত্র শবের পায়ের কাছে আশ্রয় খুঁজতে যাবে । 


হি মুসলিম তুমি কী করে আজো 
শোক শুধু নিঃসীম.... সহ লিল 
আলাউদ্দিন কবির সারপ্রাইজ দাও পরস্পরে 

“ফুল' করে খোশ্‌ দিলে! 

হায় মুসলিম কী করে তুমি মুসলিম তুমি ভাবো না কেনো 
পহেলা এপ্রিলে ওই খুনি খ্রিস্টান 
এপ্রিল ফুল পালন করো মুসলিমদের যে দিবসে 
সঙ্গী-সাথী মিলে! জ্বাললো-মারলো হেসে হেসে 
তুমি কি জানো না খ্রিস্টান জাতি গালের 
স্পেনের ওই মুসলিমদেরে আজ থেকে তাই প্রতীজ্ঞ হও 
মসজিদ আর স্টিমারে দুশিয়ার মুসলিম 
বন্দী করে মেরেছিলো রি জি 
গুড়িয়ে অনলে! শোক শুধু নিঃসীম!! 
এপ্রিল”১৬ 


নামায 
ইয়াকুব আলী রনী 


পাচ ওয়াক্ত ফরয নামায 
শুরু ফজর থেকে, 

মসজিদে যেতে সবাইকে 
নেবো আমরা ডেকে । 


ওয়াক্ত মত নামায পড়লে 
আল্লাহর প্রেম জাগে, 
আযান হলে কাজ ফেলে 
নামায পড়বো আগে । 


নামায পড়লে ভালো লাগে 
মনটা থাকে সাদা, 

নামাজ কখনো ছাড়বোনা 
আসুক যত বাধা । 


নামায হলো আল্লাহর হক 
দেখায় জান্নাতের পথ, 
নামায হোক সঙ্গী আমাদের 
এসো করি শপথ | 


হ. ম. সাইফুল ইসলাম মনজু 
মন যদি কাদে তবে কাদবে দু'চোখ, 
বিছানায় শু'তে গিয়ে হাতড়াও পিছে, 
খুজে পাবে করেছ যা কত কিছু মিছে 
অন্যায় অপরাধে খুঁজে ফেরা সুখ | 


চিন্তার জালে এসে ধরা পড়ে যাবে- 
আগুনের মাঝে ছিল তোমার আবাস । 
খুঁজে দেখ কিছু তুমি পানিতে ও পাবে, 
মাটিতেও ছিলে আর বায়ু-নিশ্বাস | 


বিপরীতমুখী সব একসাথে করে, 
গঠন করেছে এতে তোমার এ রূপ, 
কতবড় কারিগর! ইশারাতে নড়ে- 
সবকিছু ৷ আর তুমি বসা নিশ্ুপ! 


পিছনের ডায়রিটা খুলে রাখো চোখ, 
আসবে কীদন পাবে কাদনের সুখ! 
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আম রা পি বদশহ 
রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু 
ওয়াত তাসলীম 


পদ্মরাগমণি, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু _ওয়াত 
তাসলীম! পদ্মের পরাগে তোমার ছবিতা ভাসে । মালতীলতার 
মালিকায় তোমার জীবনী রূপ ছড়ায় । কমলের কমলা রঙের 
কোমলতায় তোমারে খোঁজে পাই । কুমুদরঞ্জন কুমুদী কুজনে 
তোমার সুন্দরতা কুহুকুহু কণে যায় । শীপলার শালুকে শালুকে 
তোমার সানুবনের সান্দ্র মাধুরিমার ঝলকা ঝলক খেলা করে । 
সবুজাভ সরোজের সুষমায় তোমার আদর্শ চিকচিক করে । 


গুলদান, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত তাসলীম! 
গোলাবের গুলদস্তা তোমার স্বরূপতা ফেরি করে । মৃণালের মৃন্যয়ী 
মৃদু-মৃদুলায় তোমার নগ্রম্বভাব ফোটে । মন্লিকার মালায় মালায় 
তোমার চরিত্রের ছলাৎ তরঙ ছোটে । শিউলির শিহরণে তোমার 
আলতো কমনীয়তা ঝরে । নিশিপুস্পার নিরব নিঝঝুম নিটোলতা 
তোমার অনুদান । 


কুসুমকোরক, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত 
তাসলীম! কুট্রলের স্তবক, বৃতি, বৃত্ত, বৌটা, পরাগ, রেণু ও 
কেশরে তোমার কণা কণা শোভার শোভন আভা | বেলির 
বেনাময় বেহিসাব খোসোতসব তোমার প্রভা | চম্পার চপট, 
চঞ্চল ও ছলছল খোশবু তোমার সুঘবাণের সভা । রজনীহাসের 
রহমতের ছটা । 


কোকনদ, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত তাসলীম! 
রক্তকোকনদের রৌদ্র রৌশন রৌপ্য তোমার অনুগ্রহের ফোঁটা । 
কনকটাপা, স্বর্ণচাপা, কীঠালচাপা, কাঠটাপা, শ্বেতচাঁপা, ভূইচাঁপা 
ও দোলনচাপার ছাপা ছাপা সুরভি তোমার রহমতের বন্দু বিন্দু 
দ্যোতি ৷ জবা, রক্তজবা, সাদাজবা, লঙ্কাজবা ও ঝুমকোজবা 
তোমার প্রতিমূর্তি ধারণের প্রয়াসিনী প্রসূনদল ৷ নীলোৎপলের 
নীলাভ নীড় তোমার বিশুদ্ধতার নীরদ নীর | 


গোলাবলাল, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত 
তাসলীম! গুলমোহরের গুঞ্জরণ তোমার গুণের গুলবাগ । 
অপরাজেয় অপরাজিতার অপরূপা অলোকলোকময়তা তোমার 
রহমতের পুষ্পবৃষ্টি । কদমগুচ্ছের কম্রতা তোমার অনুগ্হহের 
কুসুমাসার | কেয়া-কেতকীর কেলি কেবল তোমার অনুকম্পার 
উপাদান | চামেলির চারিমা চারিত্য তোমা থেকে চয়িত ৷ করবীর 


অশোক ও অতসীর অনিন্যতা তোমার অবদানের কারিশমা । 
ডালিয়া, জিনিয়া, পপি, লিলি ও প্যানসির রঙের বাহার তোমার 
মিহিন মহিমা । সূর্যমুখীর সমুজ্ল উপস্থিতি তোমার আশিস । 
হাসনুহানার হাসি তোমার জীবনীশক্তি দিয়ে মোড়ানো । 
কলাবতীর কৌমার্য তোমার বিভ্রাজে ছড়ানো । গুলঞ্চের গুলশান 
তোমার রহমত দিয়ে আছড়ানো । জুই, নাগকেশর, গাঁদা, কুরচি, 
অর্ক ও আকন্দ তোমার মৌতাতে ভিজানো | কাঞ্চনের আনন 
তোমার রহমতে টইটম্বুর ৷ পারুলের কপোল ও বকুলের খগোল 
তোমার রহমতের সৌগন্ধে ভরপুর । এ অর্কিডে তুমি অংকিত হে 
রহমতের রাসুল । ঝিরেঝিরে চেরির চেহারায় তুমি সজীব- 
প্রাণকান্ত | 

তোমাকে ভালোবাসি । বড়ো ভালোবাসি | খুউব ভালোবাসি । 
ওগো রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত তাসলীম! 


রুকন ইনআম 


লিখবে? তো খেয়াল করো! 

১. নওল হাতের কলম' বিভাগটি মূলত তোমরা নবীনদের 
জন্যে ৷ নিজের লেখা ছড়া-কবিতা, ছোট ছোট গল্প, নিবন্ধ, 
প্রতিবেদন এবং কোথাও বেড়াতে গেলে সেসব গল্প লিখে 
পাঠাতে পার এ-বিভাগে । 

২. এ-বিভাগে লিখতে হলে প্রথমে তোমাদেরকে অবশ্যই 
ফোরামের সদস্য হতে হবে । ত্রিশের ভেতর যেকোনো বয়সী 
ফোরামের সদস্য হয়ে এ-বিভাগে লিখতে পারবে । 

৩. লেখা যত ছোটই হোক না কেন তা অবশ্যই /১-4 
(৮.২৫৮১১.৫") সাইজের সাদা কাগজে চতুর্দিকে যথেষ্ট 
মার্জিন এবং দু'লাইনের মাঝে ফাক রেখে লিখতে হবে | মনে 
রাখবে, কোনো অবস্থাতেই উভয় পিঠে এবং টুকরো কাগজে 
লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

. তোমরা যারা মাসিক আত-তাওহীদ নিয়মিত পড় প্রতি মাসে 
তাদের তিনজনের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার । আর এ- 
রা জিততে হলে মাসিক আত-তাওহীদের প্রতিযোগিতায় 

শ নিতে হবে তোমাদের | যারা ফোরামের সদস্য হবে 


০০ 


কম্পন কসিদা তোমার জীবনের জয়োগান । রক্তচুড়ার রৌনাক, 
রাধাচুড়ার রাশনান ও রঙ্গনের রঙ্গিলা রঙ্গিমা তোমার রহমতের 
তুষারপাত । 


রা কেবল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে । 


৫. লেখা পাঠানো এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় 
তোমাদের সদস্য ক্রমিক উল্লেখ করবে | ঠিকানা পরিবর্তন 


কাঠমন্িকা, রহমতের রাসুল আলাইহিত তাহায়াতু ওয়াত 
তাসলীম! শিমুল ফুলের বিভোল সুটৌল মনোহরিত্ব তোমার শুভ্র 
ছোঁয়ার মহুয়া । সোনালুর আলো তোমার ছায়ার ঝলোমলো 
মায়া । টউগরের আগরঘাণ তোমার পবিভ্রতার ছুঁয়ে ঝরা রস। 


আগস্ট'১৫ 


হলে তা আলাদাভাবে লিখে জানিয়ে দিতে হবে । 


৬. ই-মেইলে লেখা পাঠাতে চাইলে বিজয় কি-বোর্ড দিয়ে লিখবে 
এবং এমএস ওয়ার্ড ডকুমেন্ট আকারে মেইল করতে হবে । 


) আত্তান্তহীদ ৪ 


রাজনীতিবিদ তোমার জন্য 
জায়গা দেবে হেসে । 
লুটেপুটে দেশ করো শেষ 
তবু ছলে-বলে 

তোমার পক্ষে গাইবে সাফাই 
বড্ড মাসুম বলে! 
চোর-বাচানো এই মনোভাব 
যতোই পুষবে মনে 

বাচবে না দেশ; বাড়বে চুরি 
এই অধপতনে । 


এখন আমার সাথী 
আমার অনেক বন্ধু ছিলো 
সঙ্গী ছিলো খেলার 

মনে পড়ে হাজার স্মৃতি 
আমার ছোট্টবেলার | 
দুঃখ-সুখের কতো ছবি 
হারানো সেই বিকেলগুলো 
হঠাৎ থমকে দীড়ায় । 


মনে পড়ে রাগ-অভিমান 
দুষ্টমি সব কিছু 
তাইতো আজো ঘুরে বেড়াই 
গল্প পড়ার বইগুলো সব 
এখন আমার সাথী 

আমার আধার ঘরে ওরা 
জ্বালায় আলোর বাতি । 


আমার কাছের বন্ধু ভেবে 
বইকে ভালোবাসি 
ডুবি এবং ভাসি ! 
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রাস্তা-ঘাটে কতো জনে 
লোলুপ চোখে তাকায় 
লজ্জানামক অনুভূতি 

তোমায় নাহি ভাবায়? 


রঙ-বেরঙের কাপড় পরে 
কেমনে তুমি হাটো 
সারা মুখে মেকাপ করে 
চুলটা রাখো খাটো । 


কেমনে পুরুষ আপন শরীর 
করবে নিয়ন্ত্রণ? 

উদোম তোমার দেহখানি 
করলে আমন্ত্রণ! 


কোথায় তোমার মান 
বিলাও কেনো প্রাণ? 


স্বপ্ন সুখের বেহেস্তুখানা 
তোমার চরণ তলে 

তবু কেনো ছোটছো তুমি 
মরীচিকার ছলে? 

নারী তুমি ফিরে এসো 
করো কঠিন পণ- 

“দীন ইসলামের সত্যালোকে 
রাঙাবো জীবন ।' 


যদি থাকে আলো 


এম. তাজুল ইসলাম ।সদস্য: ১৬৩] 


মনের কথায় কাব্য লেখা 
হয়তো অনেক ভালো, 
যদি থাকে সেই লেখাতে 
শিক্ষা নেয়ার আলো । 


পত্রিকাতে খবর পড়া 
রেডিওতে খবর শোনা 
হয়তো হবে ভালো 
যদি থাকে সেই খবরে 
সত্য কথার আলো । 


বিদ্যালয়ে লেখাপড়া 
কলেজেও যাওয়া-আসা 
হয়তো অনেক ভালো 
যদি থাকে সে শিক্ষাতে 
আল-কুরানের আলো! 


_)॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


প্রতিযোগিতা এপ্রিল”১৬ 


১. ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে? [2] বাশার আল আসাদ 
[] হাসান রূহানি _] আহমদিনেজাদ 

২. “মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে যুক্ত করে এক আল্লাহর 
গোলামির স্বাধীনতায় অবগাহনের জন্যে” কে পারস্যের 
সেনাধ্যক্ষ রুস্তমের কাছে নিজেদের পরিচয় এভাবে তুলে 
ধরেন? [] সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) [] খালিদ 
বিন ওয়ালিদ (রা.) [] হযরত আলী (রা.) 

৩. কোন খলিফার আমলে এই ভূখ: চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর পথে 
ইসলাম প্রচারকদের আগমন হয়ঃ [] হযরত আবু বকর 
(রা.) [| হযরত ওমর (রা.) [| হযরত ওসমান (রা.) 

৪. ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার টি কোন 
অর্থ য়? [] ইসলামী অর্থব্যবস্থায় [2] পুঁজিবাদী 
অর্থব্যবস্থায় _] সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় 

৫. সর্বশেষ ইন্তেকাল করেন কোন সাহাবী? [] হযরত আবুত 
তোফায়েল আমীর (রাযি.) [] হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাযি.) |] হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাযি.) 

৬. ইমামে আযম আবু হানিফা (রহ.) কত খিস্টাব্দে ইন্তেকাল 
করেন? [] ৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে] ৭৬৭ খিস্টাব্দে_] ৭৬৯ 
খিস্টাব্দে 

৭. “হাদীসের আয়নায় আমাদের জীবন" গ্রন্থের লেখক কে? 
আল্লামা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ_] ড. আফম খালিদ হোসেন 
[] মাও. হাফেজ মুহাম্মদ জাফর সাদেক 


শব্দের মারপ্যাচ 


নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. সনদপত্র/ সনদ 


ইংল্যান্ড, ৪. পালা নাবাবিয়া, ৫. ইল ইবনে আয়ায 


রহ., ৫. কুরআনের আয়াত ৭. ৩৪ ভাগ । 
শব্দের মারপ্যাচ: ১. বলিষ্ঠ, ২. উদ্বেগ, ৩. দর্শন, ৪. নিহিত | 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় এপ্রিল'১৬ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর মার্চ'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে | 


এপ্রিল'১৬ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 

শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 

তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 

গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য 

ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 

প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. পরবর্তী মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 

পরবর্তী ১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 

প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


ফেব্রুয়ারি'১৬-এর বিজয়ী 
১. ফয়সাল মাহমুদ [সদস্য +% ১৪৯] 
২. মুহাম্মদ আরিফ [সদস্য % ১৭৮] 
৩. মুহাম্মদ ফয়েজ আল-হুসাইনী [সদস্য % ১৩৮] 


এ ছাড়াও অনেকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে । প্রতিযোগিতায় 
₹শ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


“ওল হাতের কলম' 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 
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মিসরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সাফল্য 


স্বদেশ ও স্বজন ত্যাগ করে যারা দূর পরবাসকে বেছে নেয় 
তাদেরকেই বলে প্রবাসী । 
ইসলামি সভ্যতা আর 
ফারাউনিক স্থাপত্যের দেশ 
মিসরে এমনি কিছু বাংলাদেশি 
মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী প্রসিদ্ধ 

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে 
পড়াশোনা করছে এবং ঈর্ষণীয় 
ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে 
উজ্ভ্বল করছে দেশ ও জাতির 
নাম । মিশরে পড়াশুনা করতে 
এসে ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক নানা প্রতিকূলতা সত্তেও ধারাবাহিক 
সাফল্য অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা । বর্তমানে মিশরে 
আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে প্রায় ২০০ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী । 
বিশ্ববিদ্যালয়গ্তলোতে বাংলাদেশি স্কলারশিপের কোটা সংখ্যা খুবই 
কম থাকায় অনেকদিন ধরেই অধিকাংশ বাংলাদেশি নিজ খরচে 
পড়াশোনা করে আসছেন । কায়রোতে অবস্থানরত নিজ খরচে 
অধ্যয়নরত ছাত্রদের স্কলারশিপের আওতায় নিয়ে আসা, 
ইকুইভেলেন্ট নবায়ন ও স্কলারশিপের কোটা বৃদ্ধিসহ ছাত্রদের বিভিন্ন 
সমস্যা নিরসনে অনেক দিন থেকে কাজ করে আসছে বাংলাদেশি 
ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগিতামূলক সংগঠন “বাংলাদেশ স্টুডেন্টস 
অর্গানাইজেশন । এরই ধারাবাহিকতায় মিসরে নবনিযুক্ত বাংলাদেশি 
রাষ্ট্রদূত ওয়াহিদুর রহমান এর সাথে কয়েক দফা বৈঠক করেন 
অর্গানাইজেশন কর্তৃপক্ষ | তাদের অনুরোধে বাংলাদেশ দূতাবাস কিছু 
গুরুতৃপূর্ণ পদক্ষেপ নেয় এবং রাষ্ট্রদূত আল-আযহারের গ্রান্ড ইমাম 
শায়খুল আযহার ড. আহমেদ তাইয়েবের সাথে সাক্ষাৎ করে 
অর্গানাইজেশনের দাবিসমূহ তুলে ধরেন। তারই ফলশ্রুতিতে 
আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পরিষদ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের 
সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ বার্ষিক বৃত্তিসংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে 
নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নেন । চলতি বছর আল- আযহারে 1 নিজ খরচে 
অধ্যায়নরতদের মধ্য থেকে ২০ জনকে বৃত্তির আওতায় নিয়ে আসার 
ঘোষণা দিয়েছে । এই ঘোষণায় ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে 
এসেছে এবং এতে করে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা দেশ ও জাতির জন্য 
আরো ভালো কিছু দিতে পারবে বলে আশা রাখে 


ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা দরিদ্রতা- 
বঞ্চনার শিকার : অমর্ত্য সেন 
ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলিম | এই 


অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৫ ফেকুয়ারি রাজ্যের 
মুসলিমদের 
আর্থসামাজিক 


তৈরি একটি 
গবেষণা 


উপলক্ষে 
আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি । খবর দ্য হিন্দুর | 
প্রকাশিত প্রতিবেদনটির শিরোনাম “লিভিং রিয়ালিটি অব মুসলিমস 
ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ৷ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সেন বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের 
মুসলিমদের দারিদ্র্যের হার যেমন বেশি, তেমনি তারা অনেক বেশি 
বঞ্চিত । এই প্রতিবেদন সেই বাস্তবতাকে তুলে ধরছে । পশ্চিমবঙ্গের 
৩২৫টি গ্রাম, শহর অঞ্চলের ৭৫টি ওয়ার্ডে এই জরিপ চলে । 
অধ্যাপক সেনের প্রতীচি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় 
কলকাতাভিত্তিক দুটি সংগঠন আ্যাসোসিয়েশন এসএনএপি এবং 
গাইডেন্স গিল্ড এ গবেষণা পরিচালনা করে । 

মুসলিমদের সাক্ষরতার হার ৭ শতাংশ কম। কোনো এলাকায় 
মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকলে কমতে শুরু করে স্বাস্থ্যসুবিধা । 
৩৬৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের প্রতিটি পৃষ্ঠায় মুসলিমদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, 
স্যানিটেশনের সুবিধার ক্ষেত্রে বঞ্চনার চিত্র উঠে আসে । 

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সাল থেকে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার 
মুসলিমদের উন্নয়নে অনেক কাজ করেছে বলে দাবি করে। 
প্রতিবেদনে মুসলিমদের বর্তমান বঞ্চনার জন্য ক্ষমতাসীন দলকে 
কোথাও দায়ী করা হয়নি । তবে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে 
এই প্রতিবেদন প্রকাশকে রাজনৈতিক রং চড়ানো হবে বলেই মনে 
করা হচ্ছে। 


৩ মাস ২৫ দিনে কুরআন মুখস্থ 

অবাক করার মতো ঘটনা ও বিস্ময়ের জন্ম দিলো গাজীপুর জেলার 

€ শ্রীপুর থানার আল জামিয়াতুল 
ইসলামিয়া জান্নাতুল আতফাল 
মাদরাসার ছাত্র হাফেজ 
হেমায়েতুল ইসলাম যুবায়ের । 
সে মাত্র ৩ মাস ২৫ দিনে 
(মুখস্থ) করে হাফেজে 
কুরআন হওয়ার সৌভাগ্য 
অর্জন করেছে। 
যুবায়েরের পিতার নাম 
মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম । মাতার নাম মোসাম্মত হোসনা। সে 
ময়মনসিংহ জেলার গফরগাও উপজেলার রাওনা ইউনিয়নের 
ধোপাঘাট গ্রামের বাসিন্দা । কুরআনে করীমের বিস্ময় হাফেয 
যুবায়েরের বয়স মাত্র ১১ বছর । এমন কম বয়স ও সময়ে পুরো 
কুরআন শরিফ মুখস্থ করার ঘটনা বিরল। 
পবিত্র কুরআনে কারিম এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি কিতাব, যা 
ল্লাহতায়ালার সংরক্ষণে সংরক্ষিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা 
কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ 


জনগোষ্ঠীর বড় অংশ দরিদ্র । একথা বলেছেন নোবেল বিজয়ী 


এপ্রিল”১৬ 


করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব ।' সুরা হিজর: ৯ 


4:00 আত্তার্তহীদ্‌ ৪৫ 


বর্ণিত আয়াতের আলোকে তাফসীর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কুরআনে 


কমে ৩৩ হাজার ২০০ জন হয়েছে। পরিসংখ্যান কর্তৃপক্ষের তথ্য 


করীম সংরক্ষণের দায়িত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিয়েছেন । আমরা 


অনুযায়ী, ২০১৫ সাল নাগাদ সৌদিতে বিদেশি কর্মী ছিলেন এক 


জানি, কুরআনে করীম বিশ্বের একমাত্র কিতাব, যা শুধুমাত্র লিপি 
আকারে সংরক্ষিত হয়নি । বরং নানা বয়সী লাখ লাখ হাফেজে 
কুরআনের বুকে সংরক্ষিত হয়েছে । এই কুরআন মুখস্থের কিছু ঘটনা 
মাঝে মধ্যে আমাদের বিস্মিত করে | আমরা দেখি, কেউ হয়তো ৩০ 


কোটি ১৪ লাখ ৮০ হাজার | মোট কর্মীর €৬.৭ শতাংশই বিদেশি । 
ওই বছর ৬ লাখ ৪৭ হাজার সৌদির বাসিন্দা বেকার ছিলেন, যা 
মোট বেকারের ৯৫ দশমিক এক শতাংশ | একই সময়ে ৪৯ লাখ 
৮০ হাজার সৌদি নাগরিক চাকরি পেয়েছেন, যা মোট কর্মীর ৪৩ 


দিনে কুরআন মুখস্থ করেছে, অথবা খুব বেশি বয়সে কুরআন হেফজ 
করে বিস্ময়ের জন্ম দেয়। কুরআনে কারিম হেফজ তথা মুখস্থ 
বিষয়ক খবরগুলো মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, আল্লাহর সৃষ্টি রহস্যের 
ঘোষণা দেয় । দিন হিসেবে যুবায়েরের কুরআন মুখস্থ করতে সময় 
লেগেছে ১১৫ দিন । সে হিসেবে সে গড়ে দৈনিক প্রায় ৬ পৃষ্ঠা করে 
মুখস্থ করেছে । তার শিক্ষকদের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, যুবায়ের 
একদিন সর্বোচ্চ ১ পারা (২০ পৃষ্ঠা) মুখস্থ করেছে তার ওস্তাদ 
হাফেয মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ হিফযুর রহমানকে শুনিয়েছে । আর 
খুব কম করে হলেও সে ২ পৃষ্ঠা মুখস্থ. করতো দৈনিক । 

৪ ফেব্রুয়ারি যুবায়েরের হেফজ সমাপ্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠান হয় 
আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া জান্নাতুল আতফাল মাদরাসায় । 
সেখানে মাদরাসার পরিচালক হাফেজ মাওলানা মুফতী কাজী 
মুঈনুদ্দীন আহমদ, মাদরাসার সভাপতি সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা 
আলহাজ আফতাব উদ্দীন আহমদ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও 


মাদরাসার শিক্ষকরা উপস্থিতি ছিলেন । 


সৌদিতে কাজ পাচ্ছেন 
মাসে ৪৪ হাজার বিদেশি 


সৌদিতে কাজ পেয়েছেন ২০১৫ সালের শেষ ছয় মাসে ২ লাখ ৫৬ 


জানিনা নিউজের ররর গত বছরের ওই সময়ে 
সৌদিতে কাজ পাননি ৬ লাখ ৮২ হাজার ২০০ জন । কাজ না 
পাওয়া বিদেশিদের সংখ্যা শতকরা ৪ দশমিক ৯ শতাংশ । 

২০১৫ সালের প্রথমার্ধে ৩৫ হাজার ৫০০ জন বিদেশি বেকার 


চে: 


দশমিক ৩ শতাংশ । ২০১৫ সালের প্রথমার্ধে সৌদি নাগরিকদের 
১১.৬ শতাংশ বেকার ছিলেন । দ্বিতীয়ার্ধে বেকারত্বের হার কমে 
দীড়িয়েছে ১১ দশমিক পাচ শতাংশে । 


ইউরোপের দেশ বেলজিয়ামের রায়সুল হানুত কমিউনিটির পক্ষ 
থেকে সেদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য শিল্প-সাংস্কৃতিক 
সেন্টার চালু করা হচ্ছে। এ জন্য রায়সুল হানুত নটির 
সদস্যরা সাহায্য সংগ্রহ করছেন । সাংস্কৃতিক সেন্টারটি 
রাজধানী ব্রাসেলসের মুলিনবিক এলাকায় নির্মাণ করা হবে । মুসলিম 
শিল্প-সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি নির্মাণ ও চালু করতে ৫ বছরে মতো সময় 
লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন এক কমিউনিটি নেতা । এতে খরচ 
হবে প্রায় ৭ লাখ ইউরো । 
সী হানুত কমিউনিটির কথা মতো যদি ২০২০ সালের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক সেন্টারটি নির্মাণ করা হয়, তাহলে এটাই হবে 
৪১ মুসলমানদের জন্য এমন প্রথম প্রতিষ্ঠান; যা 
মুসলমানদের অর্থায়নে নির্মাণ করা হচ্ছে । উল্লেখ্য যে, ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশে প্রায় সাড়ে চার কোটি মুসলিম বসবাস করে | এর মধ্যে 
বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, সুইটজারল্যান্ড এবং স্পেনে 
মুসলমানদের সংখ্যা বেশি । 


ছিলেন । দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য বেকার কর্মীর সংখ্যা ২ হাজার ৩০০ জন এহন: শাহ মুহাম্মদ আরু তারিক 
£ সদস্য কুপন 
£ নাম: . : 
 প্রযতে/প্রতিষ্ঠান:.. 
 বাড়ি/রুম.... ... হ 
* ডাকঘর: ... , পোস্ট কোড: ... - থানাঃ * জেলা: . - 
* মোবাইল: .. সদস্য ক্রমিক: . .. [অফিস কর্তৃক পুরতী] ঃ 
রা 777... আত্তান্তহীদ ৪৬ 


ংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার 5 ৩৬তম 


হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা ও ষ্ঠ হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা” ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে । এতে 
দেশের নানা প্রান্ত হতে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে । ২ গ্রুপে 
অনুষ্ঠিত হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হয় মোট ৪৪৬ 
জন । এর মধ্যে প্রথম গ্রুপে ১ম স্থান ৯ জন, ২য় স্থান ২০ জন ও 
৩য় স্থান ৪৯ জন মোট ৭৮ জনকে পুরঙ্কার প্রদান করা হয় । আর 
দ্বিতীয় গ্রুপে ১ম পুরষ্কার ৮ জন, ২য় পুরক্কার ২১ জন ও ৩য় 
পুরঙ্কার ৪৫ জন মোট ৭৪ জনকে পুরঙ্কার প্রদান করা হয়। 
হিফজুল কুরআন সাধারণ প্রতিযোগিতায় ১৮৯,০০০ টাকা; 
সান্তনা পুরঙ্কার ১,৬৪,৮০০ টাকা; বিশেষ প্রতিযোগিতায় 
৩০,০০০ টাকা এবং হিফজুল হাদীস প্রতিযোগিতায় ১৪ জনকে 
৩৫,৫০০ টাকা সর্বমোট ৪,১৯,৩০০ টাকা উভয় প্রতিযোগিতায় 
নগদ প্রদান করা হয় । সংস্থার মহাসচিব, আল্লামা রহমত উল্লাহ 
কাউসার নেজামীর সার্বিক দিকনির্দেশনায় আয়োজিত 
প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন সংস্থার 
সভাপতি, জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.) । 


ফলাফল প্রকাশিত 


গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ জামিয়ার দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা শুরু 
হয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি সমাপ্ত হয় । ২০ মার্'১৬-এর ফলাফল 
প্রকাশিত হয়েছে । আরও ভালভাবে অধ্যয়ন করে উজ্জ্বল জীবন 


হয় । এতে প্রধান অতিথি হিসেবে নসীহত পেশ করেন: জামিয়া 
প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী 
(দা. বা.) । প্রধান অতিথির আলোচনায় আল্লামা বোখারী বলেন, 
“ইসলাম বিদ্বেধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত 
করে যাচ্ছে । এর মধ্যে তথাকথিত আহলে হাদিসরূপী গায়রে 
মুকাল্িদ ফিতনা উল্লেখযোগ্য ৷ এরা মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য 
সৃষ্টির জন্য জোরালোভাবে মাঠে নেমেছে । তাই এই বহুরূপী 
ফিতনা মোকাবিলায় আমাদেরকে আরও সচেষ্ট হতে হবে । 

ইসলামী সম্মেলন বাস্তবায়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত 
সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে মাওলানা মুফতি নজরুল ইসলাম 
(ঢাকা), মাওলানা আনওয়ার হোসাইন (নওগা), মাওলানা মুফতি 
আব্দুল কুদ্দুস (ঢাকা), মাওলানা মুফতি জামাল উদ্দীন (ঢাকা), 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ, মাওলানা ইসমাঈল সিরাজী (বি- 
বাড়িয়া), মাওলানা এমদাদুল্লাহ নানুপুরী, মাওলানা কাজী 
আখতার হোসাইন, মাওলানা হাফেজ ফোরকান ও মাওলানা 
জাফর সাদেকসহ দেশের বহু শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ 


তাশরীফ আনেন । 
তাহফীজুল কুরআন সংস্থা কর্তৃক কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষা $লা শাবান'৩৪ হি 

ংলাদেশ তাহফীজুল কুরআন সংস্থার ধারাবাহিক কার্যক্রমের 
₹শ হিসেবে ১৯৯৪ থেকে সংশিষ্ট হেফজখানাসমূহে কেন্দ্রীয় 
পরীক্ষা হয়ে আসছে । ২৩ তম কেন্দ্রীয় পরীক্ষা আগামী ১লা 
শাবান ১৪৩৭ হি:, ৯ মে ২০১৬ আরন্ত হয়ে ৬ শাবান ১৪ মে 
সমাপ্ত হবে, ইনশাআল্লাহ । পরীক্ষা মোট ৬ টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 
হবে । পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ: ১. জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া; 
১লা শাবান । ২. জামিয়া মোজাহেরুল উলুম, উট্টগ্রাম; ২রা 
শাবান । ৩. জামিয়া মাদানিয়া সিলোনিয়া, ফেনী; ওরা শাবান । 
৪. এমদাদুল উলুম মাদরাসা চিরিঙ্গা; ৪ঠা শাবান । ৫. মাদ্রাসা 
মাজহারুল উলুম, রামু; ৫ই শাবান | ৬. জামিয়া দারুচ্ছুনাহ 
হঈলা; ৬ই শাবান। পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য জানতে 
জামিয়া পটিয়াস্থ সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে 
বলা হয়েছে। 


আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন আগামী ৯ ও ১০ 
ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ইংরেজী অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ । 
উক্ত তারিখে কোনো দীনী মাহফিল, সভা, সম্মেলনের 


গঠনের জন্য ছাত্রদের প্রতি জামিয়ার শিক্ষা পরিচালক, আল্লামা 
মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া উদাত্ত আহ্বান জানান । 


২ দিনব্যাপী ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
১৩ ও ১৪ মার্চ ২০১৬ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া 
পাশ্বস্থ রেল স্টেশন চত্বরে জামিয়ার ফারেগীন ও ব্যবসায়ীদের 


যৌথ উদ্যোগে দুই দিন ব্যাপী ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
এপ্রিল'১৬ 


দিন ধার্য না করার জন্য সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার 
প্রধানদের প্রতি জামিয়া প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা 
মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.) অনুরোধ 
জ্ঞাপন করেন । 


তথ সৃতর : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


) আত্তান্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00110/0817001-0101119 


ই-মেইল :10017580109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫, ০১৬৮৪-০৯৬৪৫৫ 


এপ্রিল১৬ -________'ঁ। আত্তর্তহীদ ৪৮ 


